























* রুষ্চরিত্র | 


সপাস্পািপশ 





রুষ্ণকে এই কথ! বলিয়! বলিলেন, (শুনিয়া! তিনিও পিপাদাশূন্য 
হইলেন/ €্যে অস্তকালে এই তিক্লটি (কথ) অবলম্বন করিকে 
“তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত | 

ইহাতে কেবল দুইটি ন্থা, পাইলাম । (১) 
কুষ্ণ দেবধীপুন্ত্র । ইহাতে বুঝা গেল যে, অন্য কোন 
কৃষ্ণের কথা হইতেছে না । *€২) কৃষ্ণ ঘোরেব নিকট 
জ্বানোপদেশ লীভ করিয়াছিলেন । তাহার দেবন্বসচক 
কোন কৃথা নাই। 


রা ররর 


রি ঠীয় পরিচ্ছেদ । 





মহাভারতের, ইতিহার্বিকভা । 

"মহাভারতের উপব নির্ভর 'করিয়ণ, কুষ্ণচরিত্র 
সমালেুচনা 'করিঝ্মর সময়ে*_একটা তত্ব জিজ্ঞাসা 
করা চাইস্এমুহাভূরতের এঁতিহাসিকতা" কিছু আছে 
কি” মহাঁভীরতকে ইন্ডিহার *বলে, ৰ্ধিত্ত ইতিহাস 
বলিলে কি 719৮০ই বুঝাইূল? ইতিহাৰ কাহাকে 
বলে ? এখনকার দিনে শৃগাল কু্কুরের গল্প লিখিক্াও 
লোচঢ্ক তাহাকে “ইতিহাস” দাম দিয়া থাকে | কিন্তু 
বস্ততঃ যাহাতে পুরাঁরত, অন্ধীৎ পুর্ব ধাহা। ঘ্য়াছে 


কুষ্চরিত্র। 











তাহার আবৃন্তি আছে, তাহ! ভিঙ্গ আর কিছুকেই 
ইতিহাপ বলা যাইতে পাঁরে বা" 
ধন্দার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্থিতম্‌ ।' 
পূর্বনৃত্ত কথাযুক্তমিতি হাসং প্রচক্ষতে ॥ 
এখন, ভারতবষের, প্রাচীন গ্রন্থ, সকলের মধো 
কেবল ম্হাভারতই ইম্তিহান শাগ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
(রামীয়ণকে আখ্যান বলিয়া থাকে |) যেখানে মহাভারত 
একাই ইতিহান পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামারণ 
ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নামু প্রাপ্ত হয় নাই , তখন 
বিব্চেনা করিতে হইবে যে শুহার বিশেষ 
ইতিহাদিকতা। আছে বলিয়াই একস হইয়ীছে । 
সত্য বটে ষে মহাভারতে এসন বিষ্তর কথা, আছে 
যে তাহা, স্প্টতষ্ঠ অলীক; অসম্ভব, অনৈতিহাপিক । 
দেই সকল কথা-গুলি অলীক ও অনৈতিহাদিক বলিয়া 
পরিত্যাগ করিত্তে পারি । কিন্তু,হে অংশে এমন 
কিছুই নাই, যে তাহা হইতে এ অংশ অলীক বা 
অনৈতিহঠসিক কিবেচনা, করা "যার, দে জ্ঞংশগুলি 
অনৈতিহাপিক বলিয়া'কেন পরিত্যাগ করিবু ? সকল 
জাতিন্ন মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এতিহাপিকে 
ও অনৈতিহানিকেএ সচুত্ত ও মিথ্যার, মিশিয়! গিয়াছেল 
রেরেমক ইতিঙ্কানবেভ! লিবি গুভৃতি*্মবন ইতিহানষেতা 


চৈ কুষ্ছরিত | 





হেরোডোটন্‌" িভুতি, মুসলমান ইতিহাদবেত্া 
ফেরেশ্‌ক। প্রভৃতি এইরূপ. এত্িহাপিক বতান্তের নঙ্গে 
জঅনৈবর্গিক এবং অনৈতিখাঁপিক বৃত্তান্ত মিশাইয়া'ছেন | 
তীহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহান বলিয়া গৃহীত হইয়। 
থাকে-__মহাভারতই অনৈতিহাদিক বলিয়া একেবারে 
পরিত্যক্ত হইবে কেন? 

এখন ইহাও শ্বীকার করা যাঁউক, যে. এ সকল ভিন্ন 
দেশী ইতিহার্স গ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্ণিক 
ঘটনার বাহুল্য অধিক | তাহাতেও, যে ট্‌কু নৈজর্গিকি 
ও সম্ভব ব্যাঁপারের ইতিরত্ত সে টুকু গ্রহণ করিবার 
কোন আপত্তি দেখা,যায় না । মহাভারতে যে অন্য 
দেশের প্রাচীন ইত্রিহাদের অপেক্ষা কিছু বেশী 
কাল্পনিক ব্যাপারের বাক্ছণ্য আছে, তাহার বিশেষ 
কারণও কাছে । ইতিহান গ্রন্থে নু দুই কারণে অনৈনর্খিক 
বা মিথ্যা ঘটনু। সকল স্থান পায় ॥ প্রথম, লেখক 
জনশ্তির উপর নির্ভর করিয়', দেই দক্লকে সত্য 
বিবেচনুট করিয়া তাহা গ্রন্থে ভুক্ত.করেন। ২ দ্বিতীয়, 
তাহার ু্থ *প্রচান্রের পর, পরবস্তী লেখকের 
আপমাদিগের রচনা পুর্করেভী "লেখকের রচনা , মধ্যে 
ঘক্ষি্ড করে। প্রথম কারে সবল দেশের প্রাচীন 
ইচ্চিহাস কাঙ্পনিক ব্যাপারেপর সতম্গর্শে দুষিত, হইয়া, 


কচির । 


--মহাঁভারতেও সেরূপ ঘটিয়৷ থাকিধে ।* কিন্তু দ্বিতীয় 
কারণটি অন্য দেশের ইতিহাস গ্রন্থে সেরূপ প্রবলত 
প্রাপ্ত হয় নাই--শহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে, 
অধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম কারণ এই যে.অঙ্গান্ত দেশে যখন এ লকল 
প্রাচীন এতিছাদিক গ্রচ্ছ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে 
নকল দেশে গ্রন্থ নকল লিখিত করিব,র প্রথ। চলিয়াছে। 
গ্রন্থ লিখিত হইলে তাহাতে পরবতী লেখকের শ্বীয় 
রচনা পরক্ষিণ্ করিবার বড় স্থবিধা পান না--প্রক্ষিও্ড 
রঙ্টন। শীত্র ধরা পড়ে । কিন্তু ভারতৰষে গ্রন্থ নকল 
প্রণীত হইয়া মুখে মুখে গরচারিত. ইইত, পলাপ বিদ্যা 
প্রচলিত হইলে পরেও এছ সকল পুর্দ এথানুনারে 
গুরু শিন্য পরম্পর। "মুখে মুখেই প্রচারিত হইত | 
তাহাতে তন্মধ্যে, ক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ 
সুবিধা ঘটিয়াছিলণ। 

দ্বিতীয়, কারণ এই, যে রোম 'গ্রীশ রা অন্য কোন 
দ্রেশে কৌন ইতিহান , গ্রন্থ, "মহাভারতের, ন্যায় 
জনসমাঞ্জে আদর বা যৌরব প্রাপ্ত হয নাই | নুতরাং 
ভ্বারতরফীয় লেখকদিগের পক্ষে, মহাভারতে শ্বীর 
বচন প্রক্ষিপ্ত করিবার" ষে লোভ ছিল, অন্য কো” 
ন্খৌয় লেখকদ্দিগের ওসক্প "ঘট নাই । 





৮ কফরিত্র। 


তৃতীয় কাঁরকী ই যে, অন্য. দেশের লেখকেরা! 
আপনাক যশ, বা তাদ্বশ অন্য কোন 'কামনার বশীভূত 
হুইয় গ্রন্থ প্রধয়ন করিতেন | কাজেই আপনার নামে 
আপনার রচনাপ্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেস্ট্া ছিল, 
পরের রচনার মধ্যে স্বাপনার রচনা ডুবাইয় দিয়! 
আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রান্ন তাহাঁদের 
কখন ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাঙ্মণেরা নিঃস্বার্থ 
ও নিক্ষাম হই রচনা করিতেন ! লোক হিত ভিন্ন 
আপনীদিগের যশ তীহাদিশের অভিপ্রেত&ছিল ন। । 
অনেক গ্রন্থে ত্বৎ্প্রণেতাঁর নীম মাত্র নাই । অনেক 
রেষ্ট গ্রন্থ এমন আছে, যে কে তাহার প্রণেতা তাহা 
আজি পৃর্যান্থে কহ জলে ন । উদৃশ্‌ নেজ্ছামে ল্খেকেকুং 
যাহাতে মহাভারতের ন্যায় রলাকশয়ত* গ্রন্থের সাহায্যে 
ভাহাদিঞ্চের রচনা লোঁক মধ্যে বিশেষ প্রকারে, প্রচারিত 
হইয়া লৌক হিত্ব সাধন করে, দেই-চেষ্টায় আপনার রচন। 
নকল তাদশ গ্রন্থে প্ক্ষিণ্ড করিতেন । 

এই ্লকল' কীরর্ণে মহাভারতে “কাল্পনিক্‌রন্তাস্তের 
বিশেষ বাহুল্য *ঘটিয়াযছ। কিন্ত কাল্পনিক বত্তান্তের 
ব্রাহুল্ট আছে বলিয়া' এই শুদ্ধ ইতিহান গ্রন্থে যে 
ধছই এতিহানিক কথা নবই, ইহা। বলা নিতান্ত 
ঙ্কতণ তবে, অবশ্য, এমন" কথা কিজ্জান্ত হইতে 


কৃষ্ণচুরত্র। ৯ 


পারে, যে গ্রন্থে কিছু সত্য "আধ অনেক মিথ্যা! 
আছে, তাহার কোন্‌ অংশ স্ত্য ও কোন্‌ অত্র মিথ্য! 
তাহ! কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইবে ? নে বিচার, 
পশ্চাৎ করা যাইতেছে 1 

ইউরোপিয়েরা মহাভারত্নক র্‌ ৩ [১০2 ” 
বলিয়া থাকেন, দেখাব্রেখি এর্থনকার নব্য দেশীয়েরাও 
সেইক্ূপ বলিয়া থাকেন। এই , কথা ধলিলেই 
মহাভারতের এঁতিহানিকতা সব উড়িয়া গেল। 
মহাভারত তাহা হইলে কেরস কাব্য্রস্থ ; উহাতে 
আর কোন এতিহামিকতা খাকিল সা1 এ কথারও” 
বিচাব কর যাউক। 

কেন, মহাভারতকে দাহেবেরা -কাব্যগ্রন্থ বলেন 
তাহা আমর] পঠিক' জার্নি না । উহা পদ্যে রচিত 
বলিয়া এরূপ, বলা হয়, এমন হইতে পারে, না, কেন 
ন! সর্বা প্রকার 'দংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রূচিত $-বিজ্ঞান, 
দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চির্কিৎনা শান, সকলই: 
পদ্যে প্লিণীত হইয়াছে । তঙ্গে এমন হইতে পারে, 
মহাভারতে কাব্যাৎশ বড় সুন্দর ;--ইউরোশীয় যে 
প্রকার সৌন্দর্ধ্য এপিক কাব্যের লক্ষণ বঁলিয়। নির্দেশ 
করেন, সেই জা?দীয় মৌন্দরধ্য উহাতে বহুল পরিমাখে, 
াছে বলিত্বা, উহ'কে এপিক ঘলেন । কিন্ত বিষেচন। 


১০ রুষ্চরিত্র 1 


পিস 


করিয়া দেখিক্ল 'ঈ জ্জাভীয় লৌন্দর্ধ্য অন্দেক ইউরোপীয় 
মৌলিকৃ, ইতিহাদেও আছে। ইংরেজের মধ্যে 
মেকলে, কাঁললাইল ও ফদের গ্রন্থে, ফরানীদিগের মধ্যে 
লামাতীন ও মিশাঁলার গ্রন্ে। শ্রীকলিগেব মধ্যে 
খুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং সুসান ইতিহন গ্রন্থে 
আছে | * মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান * 
ইন্তিহাসবেতীও মনুষা চবিত্রের বর্ণন করেন; ভাল 
করিয়। তিনিহঘদি আপনাব "কার্ধা সাধন করিতে 
পাবেন, আ্ঞবে 'কাজেই তাহার ইতিহাসে কাবোর 
*পৌন্দর্ধ; অ।িয়া। উপস্থিত হইবে । সৌন্দর্য্য হেতু এ 
নকল ্রচ্থ 'ঘনৈতিহাঁবিক বলিয়। পরিত্যক্ত হয় নাই। 
ঘহাভাবতও হইতে 'পারে নাঁ। মহাভারতে যে সে 
দৌন্ভ্য অপিক পরিসাণে ঘটিয়াছ্ছে, আহার বিশেষ 
কাবণও অুসুছে ৷ তাহা স্থানান্তরে বুঝান্ু যাইবে । 

স্থুলফথা, এই প্রনিদ্ধ ইতিহাগ্রা ফুলতঃ যে এঁতি- 

শহানিক নদ্ধে, এমন: বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত 
কাবণ কেহ নির্ধেশ কমন নাই; এবং নিন্দিধু হইতে 
পারে এমনও বিরেচনা হুয় না । 

“ বদ্দি, মহটভারতের 'কোনু অংশের এতিহাসিকতা 
থাঢুক তবে কৃষ্ণেরও এতিহাসিকতা আছে । 


সপ পপ আপ 








কৃষ্চরিই | ১: 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


বিচার গুণালী । 





মহাভারতর কোন* জ্ংশ* অনৈম্তিহানিক। বা 

ক্ষপ্ত, তুহা নিরূপণ করিবার কি কি উপায় আছে ? 
পাঠকের বিচার বাহাচ্যের জন্য সেই* লক্ষণগ্ুত্ি 
একত্রিত করিয়া দিতেছি | 

(১) যাহা অনৈতিহানিক, *ম্বাভাবিক নিয়মের 
বিরুদ্ধ, তাহা প্রক্ষিগ্ত হউক বা নু হউক», তাহা 
অনৈতিহাপিক বলিয়া! ত্যাগ করীই উচিত। 

২) যদি দেখি যে কোন ঘটনা” দুইবার বা 
ততোধিক বার" বিবত হইয্াচ্ছে। অথচ ছুটি বিবরণই 
পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে 'একটি 
প্রক্ষিগ্ত বিবে5না করা উচিত। কৌন লেখকই 
অনর্থক পুনর্ুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তির . ছারা 
আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানত। 
বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মুবিবোধ 
'প্পশ্হিত হয়, মে স্বতভ্ত্র কথা । তাহাও অনায়াসে 
নর্ধাচন করা যায় |” | 

(৩ সুকবিদ্দিগের বনাগ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুপ্গি 


১১২ ক্কষুচরিত্র 


“এড বত বস কপি 


বিশেষ লক্ষণ থাকে । মহাভারতের কতকগুলি এম 
অংশ.“আছে যে তাহুর ম্লোলিকতা সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ হইতে পারে না--কেন না তাহার অভাবে 
মহাভারতের মহাভারতন্ব থাকে না। 'দেখা যায়, ষে 
সেগুলির, রচনপ্রণালীংনর্কত্রু এক প্রকার লঞ্ঈণ বিশিষ্ট। 
যদি আর কোন অংশের রচন্/ এরূপ দেখা বায়, যে সেই 
নেই লক্ষণ তাহাতে নাই, রি এমন সকল লক্ষণ আছে 
যে পূর্কোক্ত 'লক্ষণ সকলের 'নঙ্গে অনঙ্গত, তবে সেই 
অনঙ্গতলক্ষর্ণধুক্ত রচনাকে প্রক্ষিণ্ড বিবেচনা করিবার 
কারণ উপস্থিত হয়| 

(8) মহাভার্তেরঞ্কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্ধিষয়ে 
সংশ্ম নাইণ শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চবিত্রগুলির 
সর্বাংশ পরম্পর সুবঙ্গত' হয়। যদি, কোথাও তাহার 
ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে নে অফশ প্রক্ষিণ্ত বলিয়া 
সন্দেহ করা, যাইতে পারে । যর্দ মনে কর কোন 
হম্তলিখিতৃ মহাভারতের কাপিতে দ্বেখি যে স্থান 
বিশেষে ভীম্মৈর পরদারপন্নায়ণতা। বা ভীমের শীরুতা৷ 
বর্ণিত হূইতেছে। ভবে জানিব যে এ অংশ প্রক্ষিপ্ত । 

(৫) হাহা অপ্রানঙ্গিক, তাহ। প্রক্ষিপ্ত” হইনলও 
'হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে । কিস্তু অপ্রা- 
সঙ্গিক বিষয়ে যদি: পুর্কোক্ত' চারিটি লক্ষণের মধ্যে 








কষ্চরিত্র। ১৩ 


কোন লক্ষণ দেখিতে পাহ১ তবে তাহা-্রাক্ষণ্ড বিবেচনা 


করিবার কাঁরণ আছে । ্‌ 
॥ এখন এই পর্যন্ত বুধান গেল। নির্বাচন প্রণালী 


ক্রমশঃ স্প্তর করা যাইবে | 





রি ০০০ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





শস্ছি 00 
ঈশ্বর প্ুথিবীতে অবতীর্ণ হওয| শি অস্তব ? 


রুষ্চরিত্রের আলোচনার প্রথমেই এই পাশের 

ত্র দিতে হয় যে, উশ্বব পুথিবীতে বাবতীর্ণ হওয়া 
রে সম্ভব? এদেশের লোকের বিশ্বাস, কৃ ঈশ্বরের 
অবতার 1, শিক্ষেতে বিশ্বান মে, কথাটা 'সভিশয় 
উঠরজানিত এবং আমাঁদিগের শ্রীটান উপদেশকদিগের 
মতে অভিশয় উপহামের যোগ্য বিজয় |" 

এই প্রশ্নের ভিতব ঢইটি তত্ব মাছে (১) উশ্বর 
পুথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ব কিনা (১) তাহা 
হইলে কৃষ্ণ ঈথ্ববাবভার কিনা । আমি এক্ষণে এই 
দ্বিতীর প্রশ্নের কৌন উত্তর দিবন।। প্রথম প্রশ্নের কিছু 
উত্তর দিতে ইচ্ছা করি । 


১৪ কফুরিত | 





নৌভাগ্যক্রন্মে "মাগাদিগের খ্রীপ্টীয়া্স গুরুদিশের 
সঙ্গে আমাদিগ্নের এই স্থুল্‌ কথা.লইয়া। মতভেদ হইবার 
সম্ভাবনা নাই । তীহার্দিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব 
বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যীশ্ টিকেন না। 
আমাদিগের প্রধান বিবাদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক- 
দিগের সঙ্গে! 
ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, 
যেখানে আদ্দেখ ঈশ্বরের অন্ভিষ্ঠের প্রমাণাভাব, দেখানে 
আবার ঈশ্বরের অবৃতার কিট যাহারা ঈশ্বরের 
অস্ত অস্বীক্বর করেন, আমরা তীাহাদিগের অঙ্গে 
কোন: বিচাপ্প করিনা । তীহাদের ঘ্বণা করিয়া বিচার 
৯ ১৩২৬০৩৬১২২২, ২,২২৩ 
কেন পক্ষের উপকার হয়*না। ক্বাহারা আমাদের 
স্বণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই । 
তাহার পর আর কতকগুলি "লোক আঁছেন যে, 
তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ক্রিন্ত তাহারা 
বলিবেন, ঈশ্বর, নিশুণ। ,গুণেরই অবস্থার সম্ভব । 
ঈশ্বর নিগু৭, স্থতরাক্ তাহার অবতার অনভ্ভব | 
'এ জাপত্বিরও আমকে ধিড় সোজা! উত্তর দিতে 
হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহা শ্বামি বুবিতে পারি 
নধ, নুন্তরাং এ আপত্তির মীমাংনা ভরিতে লৃক্ষম 


কষ্ছন্ছিত্র । ১ 


আসরের 


নহি। আর্মি জানি যে, বিস্তর” পাশুত ও ভাবুক 
ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন । আমি এণ্ডিতও 
নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে 'মনে বিশ্বাস, 
যে, এই ভাবুক ও পণ্তিতগণও আমার মত নিগুণ 
ঈশ্বর বুঝিতে পারেন *্ঠ/ কেন না মনুম্যের এমন 
কোন চিত্তরত্তি নাই, হদ্দারা আগরা নিগুণ ঈশ্বর 
বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগুণ হইলে হইতে পারেন, 
কিন্তু আমরা নিগুণ বুঝিতে পারি না, কেন না 
আমাদের সে শক্তি নাই ।%* সুখে বলিতে পারি বটে 
ফে ঈশ্বর নিগুন, এবং এই কথার উপর একটা! দর্শন 
শাস্ত্র গভিতে পারি, কিন্তু যাহ! ক্থায় বলিতে পারি, 
তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিতশ “চভুক্ষোণ 
গোঁলক” বলিলে আমাঁদের“রণন্ু। বিদীণ হয় না বটে, 
কিন্ত “চতুক্ষোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না) 
তাই হর্ব স্পেন্সঠ এতকাল পরে নি শ ঈশ্বর ছাড়িয়! 
দিয়া সগুণেলও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর (530206070৫ 
1012106- /1190 [১8780750116” )* তাহাতে আমির] 
পড়িয়াছেন 1 অতএব আইন, আমরাও পনি9 ঈশ্বরের 


মেনে ০০৪০৪০1০৪, ০৫ 8 [06 0 00৫০ ৯০৪০৫৪৫৯০8৩" 
990010008 জা0) ১০০৬৫ 81] 80050 09%1608ও 80৫ (০৩০ 
জ6 ০০০০৮ 2৩069590999 0065) 8৪ 00৩ 88১ 00৮ ৯৪ 406 ৯০688 ৮৮০ 
০৪.7৭০]৫81086), 88১০0)05 0, 584০০ 





১৬ কফ্ছরিত্র | 


কথ। ছাড়িয়া দিই ঈশ্বরকে নিও৭ “বলিলে অস্ত, 
বিধাতা; পাতা, ত্রাণকর্তা-কাহাকেও পাই না । এমন 
বকমারিতে কাজ কি? 

বাহার! সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহাদেরও 
ঈশ্বর পৃথ্িবীতে অবতীর্ণ হওয়ার নম্ভাবন৷ স্বীকার পক্ষে 
অনেকগুলি আপত্তি আছে ।, এক আপত্তি এই যে, 
ঈশ্বর নগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার । বিনি নিরাকার, 
তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকার ?. 

উত্তরে, জিজ্ঞানা কৃরি, যিনি ইচ্ছাময় এবং শক্তিমাৰ্‌ঃ 
তিনি ইচ্ছা করিলে, নিরাকার হইয়াও আকার ধাপ্ষণ 
করিতে 'পারেন না+কেন ? তাহার সর্কশক্তিমত্বার এ 
সীমা, নির্দে্ধ কর কেন? তবে কি তীহাকে 
নর্কশক্তিমান বলিতে চাও নাট যিনি এই জড় জগৎকে 
আকারঞ্প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে 
আকাঁর গ্রহণ করিতে পারেন নঃ কেম? 

ধাহারা,এ 'আপত্বি না করেন; তাহারা বলিতে 
পারেন ও বলেন যে যিনি বুর্বশক্তিমান্‌ তাহার জগৎ 
শাসনের জন্য,জশতের হিতজন্য, মনুষ্য-কলেবর ধারণ 
করিবার প্রয়োজন কি ? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কেটি 
বিশ্ব হই ও বিধবস্ত করিতেছেন, রধিণ কুস্তকর্ণ কি কংস 
শিশুপলে-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্ম গ্রহণ করিতে 





কষ্ণচরিত্র । ৮০ 





হইবে» বালক হইয়া মাতৃত্তম পান কুন্রিতে হইবে, 
ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার 
পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপ্চার দুঃখ ভোগ “করিয়া 
শেষে স্বয়ং অন্তর ধারণ করিয়া, আঁহত বা কর্ন পরাক্জিত 
হইয়া, বহ্বায়া'নে দুরাস্াদের বধসাধন করিতে হইবে, 
ইহা অতি অশ্রদ্বেয কথা এ 

বাহার] এইবপ আর্পত্ত করেন, তাহাদের মনের 
ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-্ম্মের 
যে দকল দুঃখ ,__ গর্তে অবস্থান, জন্মঃ স্তনপ্গান। শৈশব, 
শিক্ষা; জয়, পরাজয়, জরা, মরণ? এ সকলে আমরাও 
যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ ।* তাহাদ্রিগের 
স্থল বুদ্ধিতে এটুকু আনে না ফে,' তিনি" নুখদুঃখের 
অতীত, -ভীহাব কিছুতেই দুঃখ নাইস কষ্ট "গাই 1 
জগতের শ্জন, "পালন, লয়,, যেমন তাহার লীলা 
(31901050100) এ সকল ভেমনি তাহার লীলামাত্র 
হইতে পারে 1 তুমি বন্লিতেছ, তিনি শুঙ্তর্ত মধ্যে যাহা- 
দিকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেব, তাহাদের 
ধ্বংসের জর্য তিনি মনুষ্য জীবন-পর্রিমিত কাল ব্যাপিয়] 
আয়ান পাইবেন কেন 2 তুমি ভুলিয়া” যাইতেছ, যে, 
বাছার ক্ষাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাহার কাছে 
মুহুর্তে ও মনুষ্য-্ীবন-পরিমিত কাঁলে প্রাভেদ কি” 


১৮ কষ্চরিত্র | 





তবে এই যে অস্ুরবধ অন্ুরবধ কথাটা, আমর 
বিষ্ুর অবতীর খ্থন্ধে অনেক দিন হইত্তে পুরাণাদিতে 
ুনিয়া'আসিতেছিঃ এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার 
সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংন 
বা শিশ্পপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপ্দে জন্মগ্রহণ করিতে, হইবে, ইহা অসম্ভব কথা 
বটে! যিনি অনন্ত শত্তিমান্, তাহার কাছে কস, 
শিশুপালও যে; একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গও নে। বাস্তবিক 
যাহারা হিন্দুধর্ের প্রকুত মর্ম গ্রহণ করিতে, না পারে, 
তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা 
দুরাত্বা বিশেষের নিধন । আদল কথাটা, ভগবদৃশীত্তীয় 
অভি অংক্ষ্টেপে বজ হইছে ৬ 


“পরিত্রাণার সাধুনাং,বিনাশায় চ দ্ুষ্কতাং 
ধন্মনংবক্ষণার্থায়'সম্তবামি যুগে যুগে ॥” 


এ কথাটা 'অতি সংক্ষিপ্ত । ধর্মনংরক্ষণ” কি 
কেবল ছুই একট! ছুরায্মা বধ করিলেই হয় ? ধর্ম কি? 
তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পাছে ? 

আম$দিশের শারীরিক ও মানবিক বৃত্তি সকলের 
সর্বাঙগীন স্ফুপ্তি ও পরিণতি, দামঞ্জন্য, ও চরিতার্ধতী ধর্ম 
এই ধর্দ কানুশীলন সাপেক্ষ, এঁবং অনুশীলন কর্ম 


কুক্চর্জিজ । ৯৯ 


সাপেক্ষ (ক অতএব কর্ম্মই ধর্মের প্রধান উপায় । এই 
কর্ম্বকে স্বধর্প্পীলন (9) বলা যায়। 

মনুষ্য কতকটা নিঙ্গরক্ষা* ও ব্বতিনকূলের “বশীভূত 
হইয়া স্বতইই কর্্ে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্মের দ্বারা 
সকল রত্তির সর্বাসীন স্ফৃত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য 
ও চরিতার্ঘতা ঘটে, তাত ছুরহ | যাহা দুরুহ, তাহার 
শিক্ষা কেবল উপদেশেন্ছয় না_আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ 
ধর্দ্দের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহু নাই । কিন্ত 
নিরাক্ষার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে" পারেন না। 
কেন না তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিক রত্বিশুন্য ঃ 
আীনবা শররী, শাবীরিক বত আমাঙ্গের ধর্দের প্রধান 
বিদ্ব। দ্বিতীরতঃ তিনি '্সনম্ত, মামরা* সন্ত, অতি 
ক্ষুত্র। অতএব বদি উশ্বব স্বয়ং নান্ত ও. শরীরী, হইয়া' 
লোকালরে দর্শন"দেন? তধে সেই আদর্শের অলোর্চনায় 
যথার্থ ধর্মের ভউম্মতি হইতে পারে । পরই জন্যই 
ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন । মনুষ্য, বৃষ জানে না। 
কম্দম কিরূপ করিলে ধম্ম পরিণত হয়, ত্বাহ। জানে ন); 
ঈশ্বর স্বয়$ অবতার হইলে সে ধশক্ষাঁ 'হইবার বেশী 
সম্ভাবনা! । এমত স্থলে ঈশ্বর “জীবের গ্রুঢত করুণ! 
করির়' শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অদভ্ভাবনা ফি ? 


১ 
ক মতকৃত এই বর্ষের বাখা? নবজীবনে দেখ । 





২, রুষন্চরিত্র । 


এ কথা অর্মম় গড়িয়া বালতেছি না। ভগবদ্গীতায় 
ভগ্ববদুক্তির তাঁৎপর্য্ও এই প্রকার । 


“তক্মীদসত্ধ সততং কমুধ্যং কর্মী সমাচর | 
অসক্তোহ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্র তি পুরুষঃ ॥ ১৯। 
কর্ম ণৈবৃহি সংসিদ্ধিযাস্থিত। জন্কাদয়ঃ । 
লোকসংগ্রহমেখাপি সংগশ্ঠন্‌ একর্,মহ্হসি ॥ ২০. 
যদ্যদাচরিত শ্রেষটস্তভরদদেবেতরে& জনঃ । 
স যৎ্গ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্থুবর্ততে ॥ ২১। 
ন মে পার্থনি্ত কর্তব্যং ত্রিষু লোঁকৈষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এবচ কর্মনি ॥ ২২। 
যদিহাহং ন বর্ধেয়ং জাতু কর্মরপ্যতজ্দিতঃ | 
মম নম্তুবরতন্তে মনুষ্য: পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ । 
উৎসীদেঘুধিমে লেশক1 ন কুধ্যাং কর্ম চেদদহং । 
সন্করস্তচ কর্তী স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪1, 
" গীতা, ও অ। 








“পুক্ষষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্মযনুষ্ঠীন কবিলে মোক্ষ 
লাভ করেন) অতএব তূমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়! 
কন্ধানুষ্ঠান ক্,,জনকু প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ণ দ্বারাই সিদ্ধি- 
রাঃভ করিয়াছেন। রেঠবযক্তি যে*আচুরর্ণ করেন, ইতর ব্যক্তির 
তাহা করিয়া্ঈথাকে, একট তিনি যাহা! মান্য করেন, শাহার1 

অনুষ্ঠান অনুবর্তী হয়? অতএব তুমি লোকদ্িগের 


ধর্মরক্ষণার্থ কর্সাহুষ্ঠান কর । দেখ, ভুবনে আমার কিছুই 


কষ্চবিত্র । ৯ 


ক্দপ্রাপ্য নাই, খুতরাং আমার কোনঞ্প্রকার*কর্তব্যও নাই, 
তথাপি আমি কর্খানুষ্ঠান করিতেছি *। যদ্দি আমি আলম্ত 
হীন হই! কখন কশ্ানুষ্টান নাক্ষরি, তাহ? হইলে সমুদদায় 
লোকে আমার অনুবর্তী হইব্ধে, অতএব আমি কম্ম না করিলে 
এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও 
প্রজাগণের মলিনতার হেতুণ্হইব |, 








কালী প্রসন্নসিংহছের অনুবাদ । 


সেশ্বর বৈজ্ঞানিকফ্দিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির 
কথা এখনও বলি নাই। তাহারা বলেন যে, জশ্বর 
জাছেন সত্য, এবং তিনি আট ও নিয়ন্ত্া, ইহাও সত্য । 
কিন্ত তিনি. গাড়ির কোচমানের" মত ন্যহত্তে রাশ 
ধরিয়া বা নৌকাব কর্ণধারের মত ন্বহত্তে হাল ধরিয়া! 
এই বিশ্ববংসার চ&লান,না | তিনি কতকগুলি 'অচল গ্রিয়ম 
সংস্থাপন করিরু। দিয়াছেন, জগৎ তাহারই,. বশবর্তী 
হইয়া চলিতেছে ৮ এই নিয়মগুলি অচলও বটে এবং 
জগতের স্ফিতিপক্ষে যথেষ্ট ও বটে? অতএব ইহার 
মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ ররিকার স্থানও নাই 
ও প্রয়োজন নাই। ,নুতরাং ঈশ্বর মন নব-দেহ ধারণ 
কুরিয়!! যে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদদেকট 
কথা । 





কৃষ অর্থাৎ মিনি শরীরখারী ঈখর,তিনি এই কথা! বলিতেছেন । 


২২ ক্লষ্চরিত্র 1 


ঈশ্বর ধেঁ কণ্তর্কগুলি অচল নিয়ম দংস্থাপন করিয়া 
দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশরত্তী হইয়া চলে, এ কথ! 
মানি। পেই গুলি জগংরক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট 
এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে 
ঈশ্বরের নিজের কোন কাছের স্থান ও প্রয়োজনও 
নাই, এ কথা! কি প্রকারে নিচ্ধ হয়, বুঝিতে পাঁরি না। 
জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি 
সর্ধশক্তিমান্‌ তিনি ইচ্ছা করেলেও তাহার আর উন্নতি 
হইতে পাঁরে না । জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ 
ক্রমে অসম্পূর্ণ ও. অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও 
পরিণতাবস্থার় আমিতেছে। ইহাই জগতের গতি, 
এব এই গতিই জগৎকর্তার অভিপ্রৈত বলিয়া বোধ হয়। 
তার পদ, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি 
না যে, তাহ! হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ 
চরম উন্নতিতে পৌছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের 
অনেক বাকি আছে, উন্নত্বির বাকি আছে। যদি 
তাই বারি আছে; তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপর্ণের ব1 
কাধ্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? লাজ, 
পক্ষ, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগ্রন্তের আর একট। নৈসর্গিক 
কর্য্য আছে,উন্নতি। মন্নুষ্যের উন্নতির মুল, 
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ধর্মের উন্নতি খ ধর্দ্দের উন্নতিও হ্ীশিক নিয়মে 
সাধিত হইতে পারে ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু 
কেবল নিয়ম-্ফলে ঘত দুর তাহার উদ্নতি হইতে 
পারে, ঈশ্বর*ৎ কৌন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে 
তাহার অধিক উন্নতি চিন হইতে পুরে না; এমত 
বুঝিতে পারি না| এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে 
সে স্টাহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে 
বলিব? 

আপত্তিকাঁরকেরা বলেন ফের নৈনার্গক যে সকল 
নিষ্ঈম, তাহ। ঈশ্বর কৃত হইলেও তাহ। অতিক্রম পূর্বক 
জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যুঁয় নাই।* এজন্য 
এলকল অভিপ্রকত ক্রিা ($11789012) মছ্ুনিতে 
পারি না। ইহারপ্ন্যাধ্যতা 'শ্বীকার করিলাম । শ্বীকাৰ 
করিয়া আমাকে ইহাঁও বলিতে হয় যে, এরূপম্. অনেক 
উশ্বরাবভাঁরের প্রবাদ" আছে ষে, তাস্বাতে অব্তার 
অতিপ্রক্কত্ের নাহায্যেই স্বকাধ্য বম্পন্ন 'কুরিয়াছেন। 
রী অবতুরের এরপু অনে কথ। 'আছে'।* কিন্ত ্ীগ্টের 
পক্ষ সমর্থনের ভার ্ীটানদিগের উপরই * থাকুক | 
অৰরওঃবিষ্ুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কুম্, বাহ, 
হৃসিংহ প্রভৃতির এইফ্লিপ কার্ধ্য ভিন্ন অধতারের উপাদপন। 
আন্ধ কিছুই নাই । এখন, বুদ্ধিমান্‌ পাঠককে ইঞথু বন্ধা 
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বাছল্য যে মত্ত কু, বরাহ,নৃসিংহ প্র্থাতি উপন্যাসের 
বিষয়ীভুত পশুগণের, ঈশ্বরারতারত্বের যথার্থ দাবি 
দাওয়া কিছুই নাই | সময়ান্তরে দেখাইব বে, বিষুধর দশ 
অবতারের কথাটা অপেক্ষারুত আধুনিক” এবং বম্পূর্ণ- 
রূপে উপন্যাস-মূলক 1 সেই উুপ্ঘন্ানগুলিও কোথা হইতে 
আসিয়াছে, তাহাও দেখাইবণ সত্য বটে এই সকল 
অবতার পুরাণে কীন্তিত অ'ছে, কিন্ত পুরাণে যে অনেক 
অলীক উপস্যান, ভণ্ডামি ও নষ্টামি স্থান পাইয়াছে, 
তাহ বলা বাহুল্য । প্রক্লুত বিচারে গ্রীরুষ্চ ভিন্ন 
আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীক'র 
করা যাইতে পারেন! | 

ব্লকের বে বৃতাস্তট্‌কু মৌলিক তাহার ভিতর আতি- 
প্রক্নতের কোন সহায়ত। নি | * মহাভারত ও পুরাণ- 
সকল, শ্রক্ষিগ্ত ও আধুনিক নিষষন্ম ত্রাঙ্গণদিশ্ের নিরর্ধক 
রচনায় পরিপুর্ণ,, এজন্য অনেক স্থলে রুষ্ণের অতি- 
গ্ররুতের সাহাধ্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে । কিন্ত 
বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, দনগুলি মূল 
গ্রন্থের কোন "অংশ" নহে । আমি ক্রমে সে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইব, এবং এখন যাহা! বলিতেছি। তাহা। হপ্রম'ণ 
গকরিব। দেখাইব যে, কুষ* অতিপ্রকুৃত কার্য্যের 
দ্ষঠরা, ধা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ন দ্বার) কোন কার্ধ্য, 
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সম্পন্ন করেন নাই । অতএব দে আপাত কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
খাটিবে না। 

তার পর অবিশ্বানী বালবেন; ভাল, মানলাম, ঈশ্বর 
অবতীর্ণ হইতে পারেন । কিন্ত কৃষ্ণ ষে ঈশ্বরাবতার, 
তাহার প্রমাঁগ কি? লেরুথাপরে ব্চাধ্য*। এখন 
কোন উত্তরু দিব না । 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
জী 

মহাভারতের তিনস্তয় | 
্রীরুষ্ণ, ঈশ্বরের অবৃতার্‌ হউন, বা না হউন, তিনি 
স্বয়ং কখন লোকের কাছে আপনাকে ঈশ্বরের অবতার 
বলিয়া পরিচয় দিতেন না । সত্য বটে, মহাভারতে 
ও অন্ঠান্ত গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যাহাতে 
দেখিতে পাই, যে রুষ্ণ আঁপনাঁকে ঈশ্বর বিবেচনা 
করিয়া কথ কহিতেছেন | “কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক বোধ 
হয় ভুলিবেন না ষে, মহাভারত, বিশু ও ভাগবত পুরাণ। 
বা. হরিবংশ কবির কল্পনায় *পরিপূর্ণ সেই সকল 
কল্পনার মূলে একটু এতিহাসিক রৃত্বান্ত আছে মাত্র ! 
কল্প বরত্তাপ্ত হইতে এঁতিহাদিক রভান্ত সাধ্যমত্তে 
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বাছিয়া লওয়া উঁচিত। সে বিচার অতি কঠিন, 
নির্দোষজ্ধপে কেখনই নির্বাহ হইতে পারে না। ভবে 
ইহার কতকগুলি নছুপায় আছে। তাহার একটি এই 
যে, মহাভারতেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কৃ কথা আছে, 
ইহা স্মরথ রাখা | মদি:এমন কথা পরবর্তী গ্রন্থে 
পাই যে, তাহা মহাভারতে নাই, তবে তাহা 
অনৈতিহাদিক এবং অমৌলিক্‌বলিয়। স্বীকার করিতে 
হইবে । 

এখন আমরা মহাভারতেও স্থানে স্থানে পাই যে, 
কষ আপনাকে বির অবতার বলিয়। পরিচিত 
করিতেছেন । কিন্তু সমস্ত মহাভারত, যাহা এখন 
মহাভীরত বাঁলয়! প্রচালত, তাহা এক সময়ে এক 
ব্যক্তি কর্তৃক যে রাঁটিত- হয় নাই, তাহা যিনি গৌড়ামি 
পরিত্যাগি করিয়া, বুদ্ধি ও মনোযোগের রহিত পাঠ 
করিবেন, তিশিই বুঝিতে পারিবৈন। আমি মহাভারত 
পুনঃ পুনঃ পৃড়িয়া, এই টুকু বুঝিয়াছি বে, এই গ্রন্থের 
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে 1২ প্রথম, একটি আদিম 
কঙ্কাল-_াহাতে পঠগবদিশের জীবন-ত ভিত আর 
ছুই নাই। ইহা বড় 'নংক্ষিপ্ত--অন্ততঃ এখনকার 
মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে, বউ গরজিতর 
বলিয়।'বোধ হয়; -ইলিয়ড্‌ বা পারাউডৈসূলস্ের ধরে 
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তুলনায় খুব বড় গ্রন্থ বটে। ইহান্তে কেবল অভি 
প্রাচীন কিন্বদ্তী-_অর্থ পুরাণ সংগৃহীত হুইয়াছে 
মাত্র। সেগুলি অধিক রজত করিবার কোন চেষ্ট। 
দেখা যায় নী । দ্বিতীয় স্তরে সেই প্রাচীন কিন্বদস্তী 
বা পুরাণগুলির বিশেষ্ক *সন্প্রসারণ-_-অনেরু স্থানেই 
তাহার পুনরুক্তি হইয়াছে । এই দ্বিতীয় স্তরটি লমুদ্দায় 
এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, ইনি প্রথম 
শ্রেণীর কৃবি_ইহার সৃটি-কৌশল আতি আশ্চর্য, 

চরিত্রনিম্মীণশক্তি বিস্ময়কর, রচনা মধ্যাহ- -রৌত্রে 
প্রভাদিত লমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গের ম্যায় অনন্ত, জ্যোতি- 
ক্িশি । মহাভারত জীবনী হইয়ও যে *আদ্যোপাস্ত' 
অদ্ভুত এক্যবিশিষ্ট হইয়াছে__পাঁঙুর অভিশাশ হইতে 
যুধিষ্টিরের নরকদর্শন পধ্যন্ত যে.চ্জানের অপেক্ষণ কর্ণের 
প্রাধান্য; এবং কর্মের অপেক্ষা ধর্মের প্রাধাচ্যি, দেখি, 
সাহা তত্ববিৎ্ঃ সর্ধশীস্ত্রঙ্ঞ, মহিমায় গ্রাতিভাশালী 
দেই কর্বির কীর্তি । যদ্দি ব্যানদেব *্নাম দিতে হয়, 
তবে ইহঈকেই ব্যাসদেব*বলিতে সম্মত আছি। বিদ্ধ 
এই কবি যে ভাবে, ব্যাসদেবের কথা ল্বলিয়াছেন, 

স্তাহাঁতে তাহাকে ব্যারদেব বল। যায় না। * ব্যাক 
নিজেই মহাতারতের শ্রঁকটি অতি ভান্বর চিত্র । শ্ররাপ 
মৃহিমাময় খাঁধ-চরির কোথাও দ্বেখিতে পাই ॥11 
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ভূতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়! গঠিত হইয়াছে । 
যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, 
সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে । মহাভারত 
পঞ্চম বেদ । এ কথার একটি গুঢ় তাৎপর্য আছে। 
চারি বেদে শূদ্র এব শুীলোকের অধিকার নাই 
কিত্ত 21985 1707808101, লইয়া” তর্কবিত্ভর্ক আজ নূতন 
ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ 
প্রতিভাশালী। ভারতবর্ষের প্রাীন খষির1 বিলক্ষণ 
বুঝিয়াছিলেন যে, বদ ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর 
লোকের, উচ্চ ৩শ্রণীর সঙ্গে মান অধিকার । তাহার! 
বুঝিয়াভিলেন, যে আপামর নাধারণ মকলেরই শিক্ষা 
বাতীত ফমাজের উন্নতি নাই) কি ভাহার 
আধুনিক হিন্ুদিশের মত প্রতিভীশালী পুর্কপুরুষ- 
দিগকে ' অবজ্ঞা করিতেন না। তীহারা “অতীতের 
হিত বর্তমানের, বিচ্ছেদকে* “বড় ভয় করিত্েন। 
পূর্বপুরুষেরা “্রলিয়া খিয়াছেন, যে, বেদে শুদ্র ও 
কতরীলোকের অধিকার নাই_-ভাল, নে কথা বড্লায় রাখ! 
ঘাউক। ততীহারা ভাবিলেন, সে কথা বজায় রাখিয়া 
চলনা যায়, এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহ 
খিবিবার তাহা স্ত্রীলোকে ও"শূর্দে বেদ অধ্যয়ন ন! 
করিয়া এক স্থানে পাইবে । “বরং যাহ জর্বক্ন- 
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মনোহর এমন পামগ্রীর লঙ্গে যু্জী হয়৷ সর্ধলোকের 
নিকট সে শিক্ষা বড় »আঁদরণীয় হইবে । তিন জ্ঞরে 
সম্পুর্ণ যে মহাভারত এখন* আমর!” পড়ি, তাহ, 
ব্রা্মণদিগের* লোক-শিক্ষাঁর উদ্দেশে অক্ষয় কীর্তি । 
কিন্তু এই কারণে ভাল ম্্দ,অনুক কথাই ইহার ভিতর 
আনিয়া পড়িয়াছে। লস্তিপর্ব, অনুশাননিক পর্ব, 
ভীস্কপর্কে শ্ীমন্ভগবন্গীতা পর্কাধ্যায়, বনপর্বে মার্কগ্ডেয়- 
নমন্া। পর্বাধ্যার। উদ্োগ পর্ধে প্রজাগর পর্বাধ্যায়, 
এই তৃতীয় স্তর সধ্শার কালে রূচিত বলিয়া বোধ হয়। 
পক্ষান্তরে আদিপর্কের শকুম্তলোপাখ্যমনের পূর্বের যে 
অংশ এবং: বনপর্ষের তীর্ঘযাত্রা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি. 
অপরুষ্ট জংশও এই স্তর-ীত ! 

এই তিন স্তরের 'নিন্'অর্থাৎ গাথম তরই প্রাচীন, 
এই জন্যই, তাহঃ$ই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা* যাইতে 
পারে | যাহা সেখান্জন নাই, তাহা, দ্বিতীয় ব। তৃতীয় 
স্তরে দেখিঞল, তাহা কবিকল্সিত অনৈ ত্হানিক বৃত্তান্ত 
বলিয়া অঞুমাদিগের পরিত্যাগ কর! উচিত । 

এক্ষণে মহাভারতের সর্বপ্রাীন ,স্তর আলোচন! 
কর্পরয়* কুষ্জসন্ঘন্ধে আমর! এট কয়টি কথা পাই । 


* স্্রশুত্রদ্বিজবন্ধুনাং তরী ন জতিগেচর1| কর্পৃশ্রেসি মুঢ়ানাং »শেঞ 
এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাধ্যানং কৃঁপয়। মুনিনা কৃতং। 
শ্রীদস্ভাগবত | ১স্ক। ৪জ। ঠ৫। 
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(১) ক্ুষর্কে গ্রথমাবন্থায় কেহ "বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়ান্বীকার করে না॥। 

(২) কমে অনেকে স্বীকার করে বটে, কিন্ত নে 
কথা লইয়া বড় বিরোধ উপস্থিত হয় ৭ এক পক্ষে 
পাঁগুবেরা--ভীম্ম তাহ?দিখ্রের নেতা । দ্বিতীয় পক্ষের 
নেতা শিশুপাল, প্রথম বিবান্দেই নিহত হয়েন। কিন্ত 
জুর্য্যোঁধন, কর্ণ, প্রভৃতি চিরকালই বিরোধী রহিলেন । 

(৩) মহ ভারতে এমনও আছে ষেঃ যাহারা তাহার 
দেবন্ব স্বীকার করে, 'তাহারাও তাহাকে ঈশ্বর বলিষ! 
স্বীকার করে 'নাই। অনেক স্থানেই তিনি ও ও অঞ্জন 
নরনারারণ "নামক, প্রাচীন খধির অবতার বলিয়া 
পবিচিত হইয়াছেন । কোন কোন স্থানে তিনি বিষু্ব 
অবতার বলিরা * করিত" না "হইয়া কেবল বিষ্কুর 
মস্তবশ্থিততি একটি কেশের অবতার বঙ্গিয়! বর্ণিত 
হইয়াছেন । 'এ+ কথার তাংপর্ধায এই যে, এক জন 
মনুষ্যের সঞ্তিত, তাহার মস্তকের এক গাঁছি চুলের 
যত প্রভেদ--ভগর্ধান বির সঙ্গে হুষ্জের ততটা 
গ্রভেদর । * এ 'দকল "কথা, ভিন্ন ভিন স্তরের । তবে 
ইহাতে বুঝায় সে, অনেক দিন পথ্যন্ত হিন্ছুদি্গের 
িধ্যেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীরুত হইত না। 

(৪) তাহাকে কেহ অবতার 'বলিয়াশ্বীকার কিক 
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বানা করুক, তিনি নিঞ্জে কখন আপনাকে অবতার 
বলিয়া পরিচিত করেন মাই, অথব! কাহারও সঙ্গে 
এমত ব্যবহার করেন নাই, যে, তাহাতে নিজের, 
ঈশ্বরত্ব ব্যক্ত “করিবার ইচ্ছা ফ্রুবা যায়। নত্য বটে, 
শান্তি পর্ধে এমন কথ! জুই এক জায়থ্‌র আছে, কিন্ত 

নে তৃতীয় স্তরে । রত? বটে অন্যান্য স্থানে অর্জুনের 
নিকট গোপনে-_যখাঃ, ভশবদ্দীত। পর্ধাধ্যায়ে। তিনি 
আপনাকে পরব্রন্গ বলিয়া পরিচিত করিয়। [ছেন,.কিন্ত 
নেও মহাভারতের তৃতীয় বা “দ্বিতীয় স্তরে । দ্বিতীয় 
ব তৃতীয় স্তরেও এমন কথ বড় ছুলভি। , সচরাচর 
কৃষ্ণ আপনাকে লামান্থ মনুষ্য .বলিরাই 'পরিচিত 
করেনণ-নামান্য মনুষ্যের মত ব্যবহার করেন |* তিনি 
অপমানিত হইলে, অথবা পার্পিষ্ঠের নিকট, তেঞঈস্বী 
বটে, কিম্তনচরা্র বড় বিনীত । 

(০) তিনি মনুষ্যপ্জেহ ধারণ করিয়া কখন দৈব বা 
মনুষ্যাতীত"*শক্তির বার কাঁধ্যনিদ্ধ করেন*নাই ॥ এমন 
কথা মহাক্ারতে যাহা! আনন, তাহ ঠী তৃতীয় সরে ক 
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(৬) তাহার জীবনের উন্দেশ্ঠ-_ধর্্স-বৃদ্ধি। ধর্মরূদ্ধির 
দন্য তিনি ছুটি উপায় এঅবলগন করিয়াছিলেন-_-(১) 
ধর্ম্মপ্রচার, (২) ধর্শরাজ্য সংস্থাপন । ধর্মপ্রচার তিনি 
বক্তৃতা দ্বারা করিস্ক্কে না।_আপনাঁর জীবনের 
আদর্শের দ্বারা,! ধন্মবাজ্যনৎস্থাপন, তিনি অস্ত্রধারণ 
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পাঠক মনে ভাবিতে পারেন আমরা বু্ব কৃষ্ণের দেবস্ব, অস্বীকার 
করিব, নহিলে, শক্রপক্ষের এ মকলণমত সমন করি কেন? তাহা নহে, 
ঈত্তথক্ষের কথাতেই আমাদের মত প্রমাণীকৃত করিব । আগাদের মত, 
কৃষঃ আদর্শ মনুষ্য। আমাদের ইঠাঁও যত যে ঈশ্বর ব্যতীত কেছ আদর্শ 
বনু হইতে পারে নাঁ। কেন না মহুয্যমাত্রেই অসম্পূর্ণ । 
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করিয়া করেন নাই--পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধানের দ্বার! । 
এই সকল কথা আমরা প্রচারেক্রমশঃ পরিস্ফুটণকরিষঃ 
ইচ্ছা আছে । 

এখন পাক জিজ্ঞাসা কারবেন, এ মনুষ্য-চরিজ্জ 
না ঈশ্বর-চরিত্র ?- উত্তর, আমাদেরও জিজ্ঞাস্য, 
পঠিকের কি বোধ হয়? কিন্তু আমরা এখন উত্তর 
চাই না । আমাদের কথাগুলি শেষ হইলে, পাঠককে 
জিজ্ঞনা করিব, পাঠকের কি বোধ হয়?" 





ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


পিপল িলিল 


বাল্যলীল] । 

মহাভারতে শ্রীরুষ্ণের বাল্যাবস্বার কোন বর্ণনা 
নাই । মুহপভারতৈ তাহাকে দ্রোপদী স্বয়শ্বরে ঞ্রাথম 
দেখি, ষছুবংশের নেতৃত্বরূপ ক্লাড়াইয়া আছৈন, স্থুতরাৎ 
মহাঁভীরতে 'বাল্যবত্তান্ত থাকিবারু ফন্তাঁরনা নাই। 
অতএব ব্রর্ঈলীলা; গোকুল ন্দাবন, কংসবধ, মধুরা-জয়" 
প্রভৃতির কোন কথ! * মহাভারতে *নাই? কেবল 
টন সামান্য প্রসঙ্গ আছে ॥ 
র্ঞগ্লীলার কোন কথাই নাই । 
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আমি পুক্ধে বলিয়াছি যে, কষ্ধের এই "আদিম 
জীবনীণ্মধ্যে বাহার প্রশ্ীণ নাপ্পাইব, তাঁহ1? অসত্য ও 
পরবর্তী কবিদের কল্পনা বলিয়া! পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । তবে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী কুষ্ণকে 
যে নকলভ্ভতিবাঁক্যে আহুত' করেন, তন্মধো ব্রজনাঁথ 
ও গোঁপীজনবল্লভ বলিয়া ভাকিয়াছিলেন। সমগ্র 
মহাভারতে সবে এই একবার ব্রজ শব্দটি ব্যহত 
হইয়াছে । ' আর বনপর্কে এক স্থানে প্রীরুফণ নন্দনন্দন 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর শিশুপালবধ 
পর্দাধ্যায়ে €খানে শিশুপাল ভীম্মকে কুষ্ণর্ঠমার 
জন্য ভর্রনা করিতেছেন, সেইখানে অনেকগুলি কথা 
পাওয়া যায় । ভীম্মকে শিশ্ুপাল বলিতেছেন, 

“যাহাকে বালকেবাও স্বণ। প্রদর্শন “করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ 
হইয়া ঞ্ুঘই গোপালের* প্রশংসা করিতেছ |, কৃষ্ণ বাল্য- 
কালে শকুনি এরং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব*« ও বৃষভ নষঈ করিরাছিল, 
তাহার আশ্চর্য কি? চেতনাশৃন্ত কাষ্টময় শকট পাদদ্বার! 
পাতিত করিয়াছেন, হাহাই বা এত কি অদ্ভুত কম্ম? না 
বাক্সীকপিও ম্বাত্র যে গোবদ্ধন , সপ্তাহ ধারণ' করিয়াছিল, 
তাহাই বিশ্ময়কর'? এই ওঁদরিক*বাস্থুদেব পর্বতোপরি ক্রীডা! 
করিতে করিতে যে রাশীক্কত অন্ন তোজন করিয়াছিণ, তাহ 
শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্থভাব গোপবালকের! বিশ্বয়াপর 

গোপাল অর্থে গ্রোক্সাল। । 


কষ্চরিহই | তি 


হইয়্াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্‌ কংসের অল্নে প্রতিপালিত 
হুইয়? ভাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের “কার্ধ্েই 
বিস্মিত হইয়াছ 7” 

আর একম্থানে শিষ্খপাল ভীম্মকে বলিতেছেন,-- 

«এই বাসুদেবের পুতনধঘ্মুত প্রভৃতি ক্রিয়া সরল কীর্তন 
করিয়া আমাদিগের অন্তকরণে সমধিক বেদনা প্রদান 
করিলে 1”? 

এই কয়টি কথা ভিন্ন মহাভারতে, শ্রীরুষ্ের 
বাল্যলীলা সম্বন্ধে আর কিছুই, নাই। একথা গুলি 
ফেপ্রক্ষিপ্ত, তাহ! আমরা স্থানান্তরে দেয়াইব | 

আর আবল কথাটা পাঠককে বললিতেঙ্ছি। মীনৌষোগ 
করুন। এই অগ্টাদশপর্ক মহাভারতে ব্রজ্গোপী 
বা রাধিকার বেগন প্রনঙ্গ কোথাও, নাই | নামস্গাত্র 
নাই। ইঙ্দিতমার নাই । ইহাতে কি নিদ্ধান্ত “করিতে 
হয়? কঁকননবন্ধ ব্রঙ্গগোপীর কথা * সব অমূলক? 
এই সিদ্ধান্ত, করিতে হয়। সব মিথ্যা, সব পরবতী 
পুরাণকার দ্লিগের কাব্যকপ্পনা মাত্রণ যদি” কৃষ্চরিত্রের 
এমন কদর্ধ্য পরিচয়েক্স কিস্বদস্তী মহাভাবুত প্রণয়ন 
কলে ঘুণাক্ষরেও প্রচলিত থুকিতি, তবে শিশুপাঁলের 
তিরস্কার বাক্যে সাহা * অবশ্থ সন্গিবেশিত হইত: 
শিলুপাল কুল্পের কতগুলি, দোষ দেখাইরাছেন্ 
সর্ধাপেক্ষ। এইটি গুরুতর হইত ।* যদি ইহার কিছুমান 





৩৬ কষ্টচরিত্র 1 


প্রবাদ প্রচলিত থাকিত্তঃ অদ্বিতীয় কাব্যকুশল মহা- 
ভারতের কি কখনই তাহ! ছাড়িতেন না । সুতরাং 
দিদ্ধান্ত এই যে, ব্রক্তগোপীর কথা একেবারে অমূলক । 
পরম পহিত্র কৃষ্ণচরিত্র এ দোষে ছুষ্ট নহে । 

তবে কথাটা আমিনে কোখা হইতে » বিষুঃপুবাঁণ 
কর্তা বা ভাগবতকাঁর ইহ প্রথম প্রচার করিয়াছেন । 
আবার রহত্যের কথা এই যে, বিষুপুবাণকার ও 
ভাগবতকার সাধারণতঃ ব্রজগেপীদিগকে সি করিয়া 
ছেন বটে, কিন্তু বিষুপুরাণে বা ভাগবতে রাধিকার নাম 
শন্ধও নাই। ঠে আবার ত্রক্মবৈবর্তপুরাণকারের সৃষ্টি । 

এখন এই বহুতত্বদশী বিচক্ষণ কবি ও ' দার্শনিকেরা 
ফাঁহাকে পরক্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, 
তাহীর সম্বন্ধে এমন কদর্য্য কথার সৃষ্টি করিলেন কেন? 
কথাট] অনেকবার বুঝান হইয়াছে 1” বুঝিলে কথাটা! 
আদে কদর্ধ্য নয় ( আরাধনা শব্ধ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 
হইয়াছে, রাধা শব্দও নেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । রাঁধ-সাঁধনে, প্াত্তৌ, তোষণে, পুজনে । 
ষে ঈশ্বর ভক্ত সেই রাধা । ভক্কে ও ও ঈশ্বরে যে অনুরাগ 
তাহাই রাঁধারুফ্ের প্রেম ৪ এ বূপকের তাৎপর্য; পরে 
সাবস্তারে বুবাইব | 








কষ্চরিত্র»। ৩৭ 





ঘিতীয় অধ্্বায় । 


দ্রৌপদী হ্বষস্থর | 








প্রথম পরিচ্ছেদ । 





লক্ষবেধ। 


আমর! পূর্বেই বলিয়াছি কুষ্ণকে” মহাভারতে 
প্রথম দ্রৌপদী ন্বয়স্বরে দেখি । বেখাঁনে তীহার দেবন্ধ 
কিছুই সুচিত হয় নাই | অন্যান্ ক্ষত্রিয়দিখের০ন্যায় 
তিনিও অন্ান্য ধাদধেরা নিমন্ত্রিত* হইয়। পাঞ্চীুল 
আসিয়াছিলেন |. তবে অন্যান্য ক্ষভ্রিয়েরা জ্রৌপদীর 
আকাঙ্ফায় লক্ষ্যবিদ্বনে প্রয়ান পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
যাদবের! ক্কঁহই নে চেষ্ট। করে নাই'। জেটুপদী হ্বয়ন্থর 
যে আদিমঞহাভারত ভুক্ত, তদ্বিষয়ে সংখয় করিবার, 
কোন কারণ আমরা” দেখিতে, পানইু*না/ আর 
দ্রেঈপদ স্বয়শ্বর ব্যতীত সন্কাভারত অসম্পূর্ণ হয়। 
মহাভারতের কোর্ন অংঙ্গ আদিম স্তর ভুক্ত কি ন! ? 
এ কথা। মীমাংসা করিতে হইল আগে দেখিবে জে 


56 ক্ু্চরিত্র । 





অংশ বাদ দিলে মহাভারতের অবশিষ্টাংশ অসংলগ্ন হয় 
কি নাণ যদি হয় তবে বিচার অংশ আদিম মহাভারত 
ভুক্ত বটে ॥ দ্রৌপদী স্বয়ন্বর তাই । 

পাগুবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়ার্ছিলেন 
কিন্ত নিয্ন্ত্িতি হইয়া “নহে, ছুর্যোধন, তাহাদিগের 
প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | তাহা'র। 
আত্ম রক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেলেন । 
এক্ষণে দ্রৌপদী হুয়স্বরের কথা শুনিয়া ছগ্ষরেশে 
এখানে উপস্থিত। , 

এই সমন্েত ব্রান্ষণ ক্ষত্রিয় মণ্ডল মধ্যে কেবল 
ক্ুষণই' ছন্সবেশযুক্ত, পাগুবদিগকে চিনিয়াছিলেন ॥ 
উন্ধা এয় কিনি টদরশীক্ির প্রাজতর জ্ন্যিক প্লিজ 
ভিলেন, এমন ইঙ্গিত, মানত নাই ।০ মনুষ্য বুদ্ধিতেই 
তাহা কুঝিয়াছিলেন। তীহার উক্তিত্তেই ইহ! প্রকাশ । 
তিনি ব্লদেবে, বলিতেছেন, “মহাশয় ! ঘিনি এই 
বিস্তীর্ঘ শরা্ধন আকর্ষণ করিতেছেন, হ্ৃ্তই অর্জুন 
তাহাতে আঁর সম্গেহ নাই। আর যিতি বাছবলে 
রক্ষ উত্ধাটন « পূর্বক নির্ভয়ে রাজমগুলে প্রবিষ্ট 
হইঞ্ডেছেন, হাতার "না রৃকোদর 1” ইত্যাক্ধি । 
ইঙ্ছার পরে নাক্ষাৎ্ হইলে: বখন তাহাকে ফুধি্টির 
লিজ্ঞাপা করিযাছিলেন. কি প্রফারে জ্টুমি' 


কৃফচরিক | মঠ 


আমাদিগকে চিনিলে?” তাহাতি* তিনি উত্তর 
করিয়াছিলেন, “ভস্মাঙ্ছা্দিত বুহি কি লুকান থকে টি 
পাগুবদিগকে সেই ছদ্ঘবেশে চিনিতে পারা/অতি কঠিন * 
আর কেহ যেঁচিনিতে পাঁরে নাই, তাহা বিস্ময়কর 
নহে; কৃষ্ণ যে চিনিজে পারিয়াছিলেন, স্বাভা্লিক 
মানুষ বুদ্ধিতেই চিনিয়াছ্িলেন, ইহাতে 'কেবল ইহাই 
বুঝায় যে অন্থান্ মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ বুদ্ধি 
ছিলেন । ল্মহাঁভারতকার এ কথাটা কোথও পরিক্ষার 
করিয়া বলেন নাই, কিন্তু কুষের কার্ষ্যে সর্কত্র 
দেখিতে পাই, যে তিনি মনুষ/ বুদ্ধিতেই,কাধ্য করেন, 
বটে, কিন্ত তিনি সর্বপেক্ষা তীক্ষবুদ্ধি মন্ধুষ্ট ।* এই 
বুদ্ধিতে একাখাঙ হিত্র দে কার না । অন্যান্য এ্ুকির 
ম্ায় তিনি বুদ্ধিঙ্তে ও' আবর্শ মনুষ্য । সকল ব্লঁভির 
্ুি ও দাঁযপতস্সবের, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের তিনি, চর্মাদর্শ | 
আমরা এই কথাই ক্রম্থে পরিস্ফুট করিব ! 
অনস্তরণ্অঞ্চুন লক্ষ্য বি'ধিলে সমাঁগত্বরাজাদিগের 
সঙ্গে তাহুর বড় বিবাদ *বাধিলখ অরুন ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণ বেশধারী। একজন ভিস্কৃক ্লাহ্ষণ কড় বড় 
রাঙ্জান্ছিশের মুখের গ্রাম কাড়িয়। লইফ়া যাইবে*ইহ। 
ভাহাদিগের নহ্য গছুইল ন1া। তাহারা অর্ুনের উপর 
আক্রমণ করিগ্বলন । মৃততুর শুদ্ধ হইয়াছিলং তাহাতে. 





৪ ক্কফচরিত্র | 


অর্জদুনই জয়ী হইয়্িছিলেন। এই বিবাদ কুষের কথায় 
নিবারণ হইয়াছিল । , মহাভারতে এই টুকু কের 
প্রথম কাঞ্জ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়া- 
ছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য ৷ বিবাদ 
স্জাইবার অনেক উপায় ছিল । তিনি নিজে বিখ্যাত 
বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্ভিতীয় 
বীরেরা তাহার সহায় ছিল । অঞ্জন তাহার আত্মীয়, 
পিতৃথবসথপুক্র? তিনি যাদবদিগকে লইয়াঞ্সমরক্ষেত্রে 
অর্ভুনের সাহায্যে নামিলে তখনই বিবাদ মিটিয়া 
যাইতে পাঁরিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন । কিন্তু রঃ 
আদর্শ ধার্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, 
স্উী সজস্ত িস৯। ৯ বুধ শিসহৃষ্ ৯, ৯২১ 
মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই, যে কৃষক ধ্্ার্থ 
ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রদ্বত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ 
ও পরৈর রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ 
যুদ্ধ না করা' পরম অধর্্ম । আমরা বঙ্গালিজাতি, 
আজি সার্ত শত* বৎসর, নেই অধর্মের ফলভোগ 
করিতেছি । ' রুষ্ণ কখন অন্ঠ কারণে যুদ্ধ করেন নাই | 
আঁর ধর্স্থাপন জগ্ট তাহার যুদ্ধে আপন্তি ছিল 
না, যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও 
যুদ্ধ না করাই অধন্ম+ কেবল কাশীরামদ্াস ব। 
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কথকঠাকুরদের কথার মহাভারতেত্ধাহীদের অধিকার; 
তাহাদের বিশ্বান রুই সুকল যুদ্ধের মূল । ক্কিম্ত মূল 
মহাভারত বুদ্ধিপূর্বক'পড়িলে এরপ বিশ্ব থাকে না । 
তখন বুঝিতে পার! যায়, “যে ধন্থ্ার্থ ভিন্ন ক্লু কখনও 
কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃদ্থি দ্রেন নাই। নিজেও করেন ন্ডই । 
তিনি যুদ্ধে সর্বপ্রধান বীর বলিয়া তত্ধাীলেই স্বীরুত। 
তাহার এইরূপ যুদ্ধে বিরাগ, এইরূপ নিয়মপুর্বক ধশ্ার্থ দ্ধ, 
জীবনে ব! কল্পনায় আঁর কোথাও দেখ যায় মাই । 
এইতিহানিক সত্রাটশ্রেষ্ঠ আকব্রে, কাব্যগত ধর্মবীর- 
শ্রেষ্ঠ দেবব্রত ভীম্মেও ইহ1"দৃষ্ট হয় না,। কেবল-এই 
আদর্শ ননুষ্যের দেখা যায় । 
এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা "মনেও আনিলেন না | 

তিনি বিবদমাঁন *ভুপালরৃন্দকে বলিকুলন, “ভূপালবন ! 
ইহারাই রুাজকুম্বারীকে ধর্্মতঃ লাভ করিয্মছিজেন, 
তোমারা ক্ষান্ত হও অঃরসুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।*ধর্মতঃ! 
ধর্মের কথান্টাত এতক্ষণ কাহারও” মন্টে,পড়ে নাই। 
নে কালেব্ু অনেক ক্ষয় রাজন-ধর্্ভীত ছিলেন; 
ক্ুচিপূর্বক কখন অধর্মে ্ররৃত্ হইঁতেন না।; কিন্ত ঞ 
সয়ে র্রাখান্ধ হইয়। ধর্মকথা টাঃছুলিয়া খিয়াছিলেম ॥ 
কিন্ত যিনি প্রকৃত ধন্রাসা? ধর্্বৃদ্ধিই হ্বাহার জীবনের 
ব্য, তিনি এ বিহয়ের' ধর্ম কোন পক্ষে তাহ? 


৪৪. কষচরিত্র । 


ভূলেন নাই । ধ্মবিস্থতদিগের ধর্স্মরণ করিয়। দেওয়া, 
ধর্্মীনভিজ্ঞদিগকে ধর্ম, বুঝাইয়। দেওয়াই তাহার কাছ । 
আমরা মহদরভারতীয় কুচ চরিত্রে ইহার অলজ্ঘ্য প্রমাণ 
দেখাইব। “অশ্বথাম। হত ইতি গজ; গুভৃতি ছুই 
একটা কথা মাত্র বাহার অবগত আছেন, এবং নে 
নকল কথ। কোথা হইতে আনল, তাহার সন্ধান করেন 
নাই, তীহার্দের এই সকল কথা অশ্রদ্েয় বোধ হইবে । 
কুষ্জ্বে উ্পাসক ও কুষ্ণনিন্দুক, উভয়েই ক্ষ্কের 
অবমাননা করিঘা থাকেন | কৃষ্ণের আধুনিক উপা- 
সকেরা তাহাত্কে যে ভাবে চিন্তা করে, তাহ? অতান্ত 
নিন্দনীয়, "আর যাহারা তাহার উপাসক নহে, 
তাহারা নেই নিন্দনীয় উপান্ন! দেখিয়াই তাহার 
প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন 1 বাহাকে লম্পট, মিথ্যা- 
বাদী, পক্রুরকর্শান্বিত বলিয়া মনে. জানি তিনি 
কছা$ উপার্য নহেন। এরপা উপাস্যের 'উপাসন! 
অধর্্ম এবং ভবাত্মীধনতি জনক। কৃষ্ণের"যদি বথার্থ 
এইরূপ চরিক্র' হয়, তবে কলুষেশপাননা দদশ হইতে 
উঠিয়া যাওয়াই, ভানু। আর*তাহা না হইয়া তিনি 
যাঁদআদর্শ চরিত হজয়ন, তবে তিনি মনুষ্য, হউন, 
আর দ্রেবতাই হউন, ভক্তিরু পাদ্র । কেবল মনুষ্য 
হইলেও, ষে অর্থে আত্বোন্িতির জন্য ৪ভন্লতন্বভাবের 
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প্রতি ভক্তি ও তদাীলোচনাকে উপাঞ্গনা বলা যাঁয়। 
উপাসনার সে অর্ধে আদর্শ মনুয়্য উপন্যে। তার পর 
তাহার লমুদায় চরিত্রের আলোচনা করিয়া বদি কাহারও 
এমন বিশ্বাস জন্মে যে এই'আদর্শ মনুষ্য ঈশ্বরের অব- 
তার, তিনি, তাহাকে *মবশ্য, সেই ভাবে, উপাসনা! 
করিবেন 1 যাহার সে বিশ্বাৰ না জন্মিবে, তাহার নে 
ভাবে তীহাকে উপাননা করা অনুচিত। আমরা 
কাহাকেও-ক্লফকোপাস্নাঁয় অনুরোধ করি লা! ও করিব 
না। বরং যেখানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানে উপাসনা! 
মিষেধ করি । বিশ্বাসের অভাবে, পরের দেখিয়া, 
পরের মতে মত দিয়া, উপাননা করণ চিত্তের "অধনতি- 
কর। আমরা কেবল চিস্তা ও নমালোচনা করিতে 
বলি। চিন্তা *ও সমানোচনার “ফল যাহা হইবে, 
তদন্থুবারে কার্য; করিতে বলি ॥ মনে এক, মুখে আর 
ইহা যেন না হয়। যমন বুঝিবে, তেমনি করিবে, 
তাহাতে কোন সক্কোচ বা ভয় করিও না! 

ভূপালুরন্দকে রুষ্ণ বলিলেন, “ইজারাই রাজকুমারীকে 
ধর্মতঃ লীভ করিয়াছেম, অতএব “আর যুদ্ধে, প্রয়োর্জন 
ন্মই।* শুনিয়া রাজারা নিরন্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইিল ॥ 
পাগুবেরা আশ্রমে গেলেন ! 


পয িপহাজ 
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ছিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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পাগুব নাক্ষাৎকার | 

. অর্জুন লক্ষ্য বিধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন 
করিয়। ভ্রাতৃগ্ণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন । 
রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন কর্রিতে লাগিলেন । এক্ষণে 
রুষেের কি করা কর্তব্য ছিলঃ দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর ফুরাইল, 
উৎসব যাহা ছিল তাহা ফুরাঈল, ক্ৃষ্েরে পাঁঞ্চালে 
থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না) এক্ষণে 
স্থানে ফিরিয়! গেলেই হইত । অন্যান্য রাজগণ 
তাহাই করিলেন । . কিন্তু কুষ্চ তাহা" না করিয়া 
কঙ্গদেরকে সঙ্গে লইয়া! যেখানে ভাগর্ব কম্ম শালার 
ভিক্ষুক বেশধারী পাও্ুবগণ' বান করিতেছিলেন; সেই 

খানে, গিয়া যুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্রিলেন। 
দেখানে কাহার কিছু কাজ ছিল না-_যুধিঠিরের 
সঙ্গে তাহার, কে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না, 
কেন না মহণভারতক্ষার প্লিখিয়াছেন যে*্‌ “বাসুদেব 
যুধিিরের্‌ নিকট আঅভিগমন “ও চরণবন্দন পূর্বক 
আপনার পরিচয় প্রদান স্বরিলেন ।” বলদ্েবও* এরূপ 
'করিলেন। বখন আপনার 'পরিটয় প্রাদান করিতে 
হ্টুল, তখন অবশ্য ইহা বুখিতে হইবে যে, ঞ্ুর্ধে, 
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পরস্পরের সহিত তাহাদিখের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল 
না। রুষ্ণ পাঁগুবে এই প্রদ্বম সাক্ষাৎ । *কেবল 
পিতৃত্বস্থপুত্র বলিয়াই কুক ভাহাদিগকে জিয়া লইয়! 
তাহাদিগের সহিত আল্লাপ করিয়াছিলেন । কাজটা 
সাধারণ লেকিক ব্যবহ্ধর অনুমোদিত হয় নাই. 
লোকের প্রথা আছে বটে যে পিসিত বা মানিত ভাই 
বদি একটা রাজা বা বুড়লোক হয়, তরে উপযাচ 
হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে ॥ "কিন্তু 
পাগুষেরা তখন সামান্য ভিক্ষু মাত্র; তাহাদিগের 
সহিত নাক্ষাৎ করিয়া কষে কৌন 'অস্ুটই সিদ্ধ 
হওয়ার সম্ভাবনা ছিল.না ।* আলাপ করিয়ী রুফও যে 
কেন লৌকিক অভীষ্ট দিক্ধকাঁরিলেন, এমন দেখা যায় 
না। তিনি কেবল বিন পুর্রকি" যুধিষ্টিরেব সঙ্গে 
নদালাপ করিয়া “তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া *ফিরিয়া 
আসিলেন। এবং সভার পর পাওকদিগের বিবাহ 
সমাপ্তি পর্যান্ত পাঞ্চালে আপন; শিিরে অবস্থান 
করিতে ল্ঠগিলেন | বিবাহ সমাস হইয়ী গেলে তিনি 
'কুতদার পাগুবদিশের যৌতুক স্বরূপ বিছিক্স বৈর্র্ধয 
মণি, কুবর্ণের আভরণ, নানা দের্শাঁয় মহার্ঘ বসন, রণীয় 
শয্যা) বিবিধ গৃহসামভ্্ী,বন্ুস$খ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত 
ঙ্গ্বন্দ, উতর ঘোটকাঁবলী, অসংখ্য রথ এবং কে 


৪০ করিত 


কোচী রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়। প্রেরণ করিলেন ' 
এ সকল পাঁগবদিগের/তখন ছিল না? কেন ন! তখন 
তাহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপক্ন। অথচ এসকলে 
তখন তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না তীহারা 
রাজকন্ভার পণিগ্রহণ রুরিয়া'গ্ৃহী হইয়াছেন । সুতরাং 
যুধিষ্টির “কৃষ্ণ প্রেরিত দ্রব্য, সামগ্রী সকল আন্কাদ 
পূর্ববক গ্রহণ করিলেন ।* কিন্তু কু তাহাদিগের সঙ্গে 
আর"দাক্ষাৎ্ না করিয়া স্থানে গমন করিলেন । তার 
পর তিনি পাগুবদিগ্কে আর খোঁজেন নাই। ষে 
প্রকারে দৈবগতিকে ,পুনর্ধার পাগুকদিগের লহিত 
তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব । 

ব্রিল্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিংখ্বার্থ 
আর্চরণ করিতেন*বিনি ছুরবস্থাগ্রস্ত াত্রেরই হিতানু- 
সন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রত শ্বরূপ্ধ করিয়াছিলেন, 
পাশ্চাত্য মূর্খের। এবং তাহাদের শি্যগ্নণ সেই রুষ্ণকে 
কুকষ্ানুরত্র দুরভিমন্ধিযুক্ত, কুর এবং পাপাচারী 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এতিহাসিক তত্বের 
বিশ্লেষণ্রে শক্তি বা তাহাতে শ্রস্ধা। এবং যত্ব ন। 
থাকিলে এইরূপ ঘটাই স্ম্তব। কুল কথা এই. ফিনি 
আদর্শ মনুষ্য, তাহার অন্যান্য সন্ধত্ির ন্যায় শীতিরত্ধি 
ও পূর্ণ বিকশিত ও ক্ফুত্তি প্রাণ্ড হওয়াই তব । ভর, 
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বুধিষ্টিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন,তাহ! অনেকেরই 
পূর্ব বন্ধিত্ত বখ্যস্থলে, করা যন্তৃব। ুখিষ্টি ছুটুশ্ব ; 

যদ্ধি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব হইতে তাহার আলাপ এরণর 
এবং আত্মীয়র্ত। থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার 
করিলেন, তাহ। কেবল সত্তজঝোচিত বলিয়ছই ক্ষান্ত 
হইতে পারিতাম--বেশী, বলিবার অধিকার থাকিত 
না। কিন্ত ঘিনি অপরিচিত এব দরিদ্র ও হীনাবস্থা- 
পন্ন কুটুম্বরে খু'জিয়া লইয়া, আপনার কার্য্য ক্ষতি 
কবিয়া, তাহার উপকার.করেন, তাহার প্রীতি আদর্শ 
গ্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্ধ্যটি একটি ক্ষুদ্র' কার্ধ্য বটে, 
কিন্ত কদর কুদ্র-কার্য্েই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় 
পাওয়ণ যায় । একটা মহৎ কার্য বদমায়েসেও “চেষ্টা 
চরিত্র করিয়া করিতে পারে; এবং ফরিয়াও থাঁফে?। 
কিন্তু বাহার ছোট.কাজগুলিও ধন্মাত্বতার পরিচায়ক, 
তিনি বার্থ ধর্্াত্মা। । গ্তাই, আমরা, কুষ্ণকৃত ছোট 
বড় সফল ব্কার্যের নমালোচনায় প্রবন্ক, হইয়াছি। 
আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে ত্বামরা এঁ প্রণালীতে কখন 
ক্লক বুঝিবার চেষ্টা করি নাই ।* তাহ না* করিয়া 
কফ চিত্রের মধ্যে কেবল “অস্থায়ী হত ইতি গঞ্জ 
দই কথাটি নিখিয়া” রাখিযাছি । অর্থাৎ যাহা সত্য 
ঈধীগঞ্তিহাসিক. তাহার কোন অনুসন্ধান না! ক্সিয়াও 
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বাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়। 
আছিণ 'অ্বথামা হত ইতি গজঃ” কথার র্যাপারটা৷ 
যে স্নিথ্যা 'এবং প্রক্ষিপ্ত, তাহা দ্রোণবধ পর্কাধ্যা় 
সমালোচনা কালে আমরা প্রমাণীরুত কারৰ । 

এই বৈবাহিক পর্কে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় 
'ভামাঁদার কথ ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
তাহা আম্াদিগের নমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ন! 
হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচন। 
করিলাম । দ্রুপদরাক্ধ কন্ঠার পঞ্চস্বামী হইবে শুনিয়। 
তাহাতে আপত্তি করিতেছেন । ব্যান তাহার আপত্তি 
খণ্ডন করিতেছেন । খণ্নোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে, 
একটি, উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাঁটি বড় অদ্ভুত্ত 
ব্াশপার। উহার স্থুল্‌ তাৎপর্ধ্য এই যে, ইন্দ্র একদ। 
গঙ্গাজন্তল একটী রুদ্যমানা সুন্দরী" দর্শন করেন। 
তাহাকে জিজ্ঞানা করেন, বে ভুমি কেন কাঁদতেছ? 
তাহাতে সুন্টী উত্তর করে যে “আইন দেগ়াইতেছি |” 
এই বলিয়া সে ইঞ্্রকে সঙ্্নে লইয়। দেখাইয়া দিল যে 
এক যুব» এক *যুবতীর সঙ্গে পাশত্রীড়া করিতেছে । 
তাহার! ইন্দ্রের যধোঁচিত্‌ সম্মান না করার ইন্দ্র কুদ্ধ 
হইলেন | কিন্তু যে যুব! প্ণাশক্রীড়া করিতে ছিলেন, 
তিনি য়ং মহাদেব । *ইন্দ্রকে ভুদ্ধ এদখিয়! তিনিও 
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ঞুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের*ভিতর প্রবেশ 
করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্ভের ভিতর প্রবেশকরিয়া 
দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিগি ইন্দ্র আছেন! 
শেষ মহাদেবর্পাঁচ জন ইঙ্ীকে ডাকিয়া বলিলেন ষে 
তোমরা গিয়া গৃথিবীতে মনুষ্য হও । সেই, ইন্দ্রেরাই 
আবার মহাদেবের কাছ্ছে প্রার্থনা করিলেন যে ইক্্রাদি 
পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্তে উৎপন্ন 
করুন !'! সেই পাচ জম ইন্দ্র ইন্দ্রাদির*্গরফে পঞ্চ 
পাগুৰ হইলেন । বিনাপরাঁধে মেয়েটাকে 'মহাদেব 
হুকুম দ্রিলেন যে তুমি গিয়া ইহাদিগের গ্রাত্তী হও । সে 
দ্রৌপদী হইল | সে যে কেন কাঁদিয়াছিল; তাহার 
স্স্মঈ দস সক -মঈই। বষক্ভযঈ। মছচক্চেয, বয় 
এই যে নারায়ণ এই কথা৷ শুনিবা মাত্রই আপনার মাথা 
হইতে ছুই,গাছি ভুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলে । এক 
গাছি কর্চা, এক গাছি, পাকা । পাকা,গাছটি বলরাম 
হইলেন, কঁ]চ। গাছটি কৃষ্ণ হইলেনস্তী! 
ুদ্ধিমুন পাঠককে বোধ হয় কুাইত্ডে* হইবে না স্ব 
এই উপাখ্যানটী, আমরা যাহাকে মহাভারডের তৃতীয় 
সবর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্বাৎ ইহা মূল মহাভারতের 
কোন অংশ নহে 1 প্রথমতঃ উপখ্যানচীর রচনা এব« 
শন, এখনকাত্র বাঙ্গালার ' বর্কানিকবশ্রেণীর উপন্চার 





৫% রুক্কচরিত্র | 





লেখকদিগের প্রণীতউিপন্তাঁসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও 
নিুষ্ট£ মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের 
প্রতিভাশালী 'বিগ্রণ এরূপ উপাখ্যান সৃষ্টির মহাপাপে 
পাপী হইতে পারেন না । “ দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের 
অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ 
নাই। এই উপখ্যানটীর সমুদয় অংশ উঠাইয়া দিলে 
মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট অথবা। কোন 
প্রয়োঞজনই অসিদ্ধ থাকিবে ন' | দ্রপদ রাঁজের আপত্তি 
খগুন জন্য ইহার কোনু প্রয়োজন নাই ;ঃ কেন না এ 
আপত্তি ব্যায্বোক্ত দ্বিতীয় একটী উপখ্যানের দ্বার! 
খণ্ডিত হইন্লাছে ), দ্বিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই 
৯২২১ ০১১ ২২১ ৩০২২১ হত, ৩২ -২ 
মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় । প্রথমোক্ত 
উপাখ্যাগি ইহার বিরোধী । দুইগিতে ভ্রোপুদীর পূর্ব 
জন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে । “সুতরাং 
একটী যে প্রক্ষিপ্র শুদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ ন্মই। এবং 
যাহা উপরে ৰ্লিয়াছি,তাহাতে প্রথমোক্ত উদ্নাখ্যানগীই 
রক্ষিত বলয়াসদ্ধান্ করিতে" হয়। তৃতীয়তঃ এই 
প্রথঘোক্ত উপাখ্যান $মহাভারতের অস্যান্ত কআ্ংশ্থের 
রৈরোধী। মহাভারতের সঞ্ধত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র 
এক । এখানে ইন্দ্র পাঁচ , মহাভারতের অর্ধত্রই কক্ষিত 
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আছে, যে পাগুবেরা ধর্ম, বারু। ঠন্দ্র“অ্িনী কুমার, 
দিগের গুরন পুক্রমাত্র । এখানে সকলেই এক এক জন 
ইন্দ্র । এই বিরোধের সামগ্তন্ঠের জচ্য হ্ঁপখ্যানরচনা- 
কারী গর্দভ লিখিয়াছেন খে ইন্দ্রের মহাদেবের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, ইন্ত্ঞাদিই পা আমাদিখকে 


মানুষীর গর্ভে উৎপহ্থ করুন। গ্ধিজ়ী গ্রে 
মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনী তি নহে, ইহা। 
নিশ্চিত । 


এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটীব এ স্থলে উল্লেখ করার 
আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া আমরা মহাভারতেন তিনটী স্তর ভাগ করিতেছি 
ও করিব, তাহ” উদ্াহ্তরণের দ্বারা পাঠিককে বুষাটু। 
ছাড়া! একটা এতিহা নিক তত্বও ইহাদ্বার! স্পষ্টারুত হয় । 
যে বিষুরদে সুর্ষ্যের মৃত্তি বিশেষ মাত্র,পুবাণেত্তিহাসের 
উচ্চস্তরে বিনি সর্বব্যাপক উশ্বর, তিনি কি প্রকারে 
পরবর্তী হত্তভাগ্য লেখকদিগের হণ, গৌপ, কাচা 
চুল, পাক! চুল প্রভৃতি এমুধ্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল 
প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা ভাহা বুঝা যয় |. এই সকল 
শুক্ষিত্র উপাখ্যানে হিন্দু ধৃরশের অবনাতির ইতিহাস 
পড়িতে পাই ! তাই এই, ্থাঁনে ইহার উল্লেখ করিলাম 4 
কে$ন কুষছেফী শৈবদ্ধারা এই. উপাখ্যান রচিত হইয়া 
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মহাভারতে প্রক্ষিগ্ড হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা 
যাইতে,পারে | কেননা এখানে মহাদেবই সর্ঝনিয়ন্ত। 
এবং কৃষ্ণ নারয়ণের একগি কেশ শীত্র । মহাভারতের 
আলোচনায় ক্ুষ্কবাদী এবং শৈবদিগের ঘধ্যে এইরূপ 
অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাইব। এবং ষে সকল 
অংশে সে চিহ্ন পাইব,তাহাব অধিকাংশই প্রক্ষিগ্ত বলিয়া 
বোধ করিবার কারণ পাইব । যদি একথা যথার্থ হয় 
তবে ইহাই উর্ণলন্ধি করিতে হইবে যে এই বিবাদ আদিম 
মহাভারত প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল । 
অর্থাৎ যখন শিবোপাঁন। ও কুষ্ণোপাঁলনা উভয়েই প্রবল 
হয়, তখন” লিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল ।. মহাভারত 
প্রচারের ঘষয়ে ঝা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এত- 
দুভয়ের মধ্যে কোন উপাফনাই প্রবল ছিল না। নে 
সময়ট! কৃতকট! বেদের প্রবলতার সময়, ৷ যত উভয়েই 
প্রবল হইল, ততৃ বিবাদ বাধিলন তত মহাভারতের 
কলেবর বৃদ্ধি প্ঈপডেম্পাশিল! উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, 
মহাভারতের দোহাই দিয়া! আপনার দেবতাকে বড় 
করেন। এই জন্য শৈবের! শিব মাহাত্ম্যস্চক রচনা 
শকল মহাভারতে প্রক্ষিগ্ত করিতে লাগিলেন । তদুত্বর্রে 
বৈষবের। বিষুঃ বা! কৃষ্ণ মাহাত্্যন্থচক সেই রূপ রচনা 
সকল গুজিয়৷ দিতে লাগিলেন ।, অন্ুুশধ্সনিক পার্কে 
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এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায় ॥ 
যথাকালে তাহার সম্ভালোচনা করিব । তখন দৈখিতে 
পাইব, প্রায় সকল গুন্িতেই একটু একটু গর্দতের 
গীত্রসৌরভ আছে । 


_ উরাররাররারারারারাধারাগারারজর 


ততীয় অধ্যায় । 


পাবি 


স্ুভদ্রাহরণ | 


দ্রৌপদী স্বয়স্বরের পর, সুভদ্রাহরণে ক্লষ্ণের দাক্ষাৎ 
পাই । সুভদ্রার বিবাহে ক্লু যাহা! করিয়ার্ছিলেন, 
উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহ বড় পছন্দ করিবেন 
না। কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রে় উপর, 
একট: জগদীশ্বরের 'নীতিশাস্ত্র আুঁছে--তাহা সকল 
শতাব্দীতে, দকল দেশে খাটিয়া থাকৌঁণ কৃষ্ণ যাহা 
করিয়াঙ্ছিলেন, তাহা, আমরা য্লেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত 
জাগতিক নীতির হারাই পরীক্ষা করিব” এদেশে 
নেকেই একব্মারি গজের* মাপ লাখেরাজ বা 'জোত 
জম! প্রা হইয়াছিলেন'। জমীদারের! এখনকাঁর ছেটি 
নর্কারি গজে মাপিয়া তাহাদিশ্বের অনেক সু 
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কাঁড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর যে 
ছোট হ্বাপকাটী হইয়াছে, তাহীর হ্বালায় আমরা 
এতিহাঁসিক পতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি। আমরা 
সেই একব্বরি গজ চালাইব | 

রুষ্ণচভক্তেরা বলিতে পাবেন, এরূপ একটা বিচারে 
প্ররৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর? যে এই সুভদ্র। হরণ 
বৃত্তান্ত মূল মহাভারতেব অন্তর্গত. কি প্র্ষিপ্ত । যদি 
ইহা! প্রক্ষিগত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন 
কারণ থাকে, তবে সেই কথ বলিলেই সব গোল মিটিল 
--এত বাগাড়ম্বতরর প্রয়োজন নাই । অতএব আমরা 
বলিতে বাধ্য যে নুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, 
ইহু। যে প্রথমস্তরের অন্তর্গত, তদ্দিষয়ে আমাদের কোন 
সংশয় নাই । ইহার রচনা অতি উচ্চ শ্রেণীর কবির 
রচনা বটে”_কিন্ত কেবল সেই কারণেই ইহ দ্বিতীয় 
স্তরভুক্ত  বিবেচনং কুরা,যায় না। প্রথম্তরের রচনাও 
সচরাচর অতি। সু্দর । তবে প্রথমস্তর ও দ্বিততীয়স্তরে 
রচ্নাগত. একটা প্রভেদ এই যে, . প্রথন্তরের 
রচন! সরল 'ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয়স্তরের রচনায় অলঙ্কার 
ও অতুযুক্তির বড় বানুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও পরল 
ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও মতুযুক্তির তেমন বাছলট' 
নাঈ ; সুতরাং ইহু৷ প্রথমস্তরর গত--দ্বিতীয়স্তরের নহে। 
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গার আনল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হহতে 
তুলিয়া লইলে, মহাভারত অনম্পুর্ণ হুয়। সুভদ্রা 
হইতে 'অভিমুন্থ্য অভিমন্ত্র হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ 
হইতে জনমেজয় । ভদ্রার্ুনের বংশই বহু শতাব্দী 
ধরিয়া ভারতে সাীজ্য শাসিত .করিয়াছিল-_ 
দ্রৌপদীর বংশ নহে 1" বরৎ দ্রৌপদী ন্বয়স্বর বাদ 
দেওয়া যার তবু সুভদ্রা হরণ নয়। হরণ ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকারে সুভদ্রার বিবাহ মহাভরিতে কথিত 
হয় নাই সুতরাৎ ইহাই মৌলিক মহাভারতের 
অংশ। | 


এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত 
হইবার আখে পুঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে । 
তিনি কাশী দানের গ্রন্থে, অথবা কথকের নিকট, 
অথবা পিতামহীর দুখে, অথবা বাঙ্গালানাটকাদিতে সে 
সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন, বা শনির তাঁহ। অন্ুগ্রহ- 
পুর্ধীক তুলিয়া যাঁউন। অঞ্জুনকে দেৰিয়। সুভদ্র। 
অনঙ্ষশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, নত্যভাম। 
মধ্যবস্তিনী দূতী হইলেন, অর্জুন সুভ।কে হরণ করিয়া 
লইয়া গেলে যাদ্বনেনার বঙ্গে ভার ঘোরতর যুদ্ধ 
ছইল, সুভন্ব। তাহার সারঘি হইয়া গ্গণমার্গে তাহার 
রথ' চালাইতে লাখিল--সে নকল কথ। ভুলিয়া যা 
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পক 


এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে কিন্তু মূল 
মহাভারতে ইন্কার কিছুই নহে। উহা কাশীরাম দাসের 
গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাহার 
হষ্টি কি তীর পূর্সবর্তী কথকদিগের সৃষ্টি তাহা বল! 
যাঁয় না| * সংস্কৃত মহাভাবতে ষে গ্রকাব সুভদ্রাহরণ 
কখিত হইয়াছে, তাহার স্থুল মন্দ্ম বলিতেছি" 
দ্রোপদীর' বিবাহের পর পাঁওবেরা ইন্দরপরস্থে সুখে 
রাজা করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জুন দ্বাদশ 
বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ'পরিত্যাগপুর্জক বিদেশে ভমণ 
করেন , অন্যান্য, দেশ পধ্যটনান্তব শেষে তিনি 
দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাঁদবেরা তীহাকে 
বিশেষ সমাদর ও পৎকাব কৃবেন | অর্জুন কিছু দিন 
সেখাঁনে অবস্থিতি করেন । একদা যাঁদবেরা রৈবতক 
পর্কতে,একটা মহান্‌ উত্নব আরশ করেন । “জেখানে 
যছুবীরেরা ও যু কুল নাগণ » নকলেই উপস্থিত হইযা। 
আমোদ আহে করেন। অন্যান্য স্ীলোকদিগের 
মধ্য সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও 
বালিকা । * আন ভীহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন । 
কৃষ্ণ তাহা জানিতে: পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 
সখে ! বনচর হইয়াও অনক্ষশরে চঞ্চুল হইলে ?” 
₹ঞ্রুন জপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে ভাহার 
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মহিষী হন তাদ্ষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা কাঁরিলেন। 
কষ ষে পরামর্শ দিলেন? তাহা। এই ১ 

“হে অর্জুন! ন্বয়্ঘরই ক্ষত্রিয়দিগেরপবিধেয়, কিন্ত 
স্ত্রীলোকের প্ররৃত্তির কথাঁ কিছুই বল! যায় না, 
স্ততরাং তদ্দিযয়ে আমার হ্ংশয় জন্মিতেছে,। আর 
ধর্্শশান্্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপুর্বক হরণ 
করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়॥ অতএব 
্য়স্বরকাল উপস্থিত হইলে, তুমি আমার ভগিনীকে 
বলপুর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়শ্বর 
কালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে কে বলিতে 
পারে 1” 

এই পরামর্শের অনুবত্তী হইয়া অর্জন প্রপ্ুমতঃ 
যুধিষ্ঠির ও কুম্তীগ্ন অনুমত্তি আনিতে দৃত প্রেরণ 
করেন । তীহাঁদ্দিগের অনুমতি পাইলে, একদা৯*নুভড্রা 
যখন রৈবতক পর্বতকে্প্রাদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে 
যাত্রা করি্তেছিলেন, তখন তাহকেিল্পুর্বক গ্রহণ 
করিয়া রঞ্ধতুলিয়া অর্জন প্রস্থান করিলেন | 

এখন আজি কালিকশর দিনে ষদি এেহ রিবাহো- 
দেযেশ কাহারও মেয়ে বলপুর্দকু কৰড়িয়া লইয়া প্রস্থান 
করে তবে নে সমাজ নিন্মিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত 
£ইবার যোগ্য সন্দেহ মাই | এবং এখনকার ছিন্লে 
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কেহ যদি অপয় কাহাকে বলে “মহাশয়! আপনার 
যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 
তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, 
ইহাই আমার পরামর্শ” তবে নে ব্যক্তিও জনসমাজে 
নিজ্জনীয়, হইবে, তাহার দন্দেহ নাই। অতএব 
প্রচলিত নীতি শীস্তানুনারে (দে নীতিশীস্ত্রের কিছুমাত্র 
দোষ দিতেছি না) রুষ্ণার্জন উভয়েই অতিশয় 
নিন্দনীয় কার্থা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই | লোকের 
চক্ষে ধূল! দিয়! ক্ুষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য 
হইত, তবে সুভদ্রা হরণ পর্বাধ্যায় প্রক্ষিণ্ত বলিয়া, 
কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরর করিয়া, এ কথা! 
হর এদয়ও যাইভীস্গ। একস দে সকল পপ সীমায় 
অবলম্বনীয় নহে ।' সত্য ভিন্ন মিথ্যা শ্রাশংসায় কাহারও 
মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মেব অবনতি ভিন্ন 
উন্নতি হয় না| 

কিন্তু ব্্ণিএকটু তলাইয়া বুকিতে হইবে । কেহ 
কাহারও নেয়ে বাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, 
েট। দোন বলিয়া গণিতে হয়' কেন? তিন কারণে | 
প্রথমতঃ, 'অপহ্ৃত। (কন্জসার উপর অত্যাচার হুয়। 
ছিতীয়তং, কন্যার পিতা! মাতা "ও বন্ধুবর্গের উপর 
অত্যাচার । ভৃতীয়তঞ সমাজের উপর অত্যাচার | 


কৃষ্চরিত্র। ৫৯ 





সমাজ রক্ষার মৃূলসুত্র এই যে কেহ কাহারও উপর 
অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না । কেহ কানছছারও 
উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাতজীর স্থিতি 
উপর আঘাত করা হইল । 'বিবাহাথিকুত কন্যাহরণকে 
নিন্দনীয় কার্য বিবেচনা ক্রিবটর এই তিনটি গুরুতর 
কাবণ বটে, কিন্ত তন্তিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু 
নাই ! ১ 

এখন দেখা যাউক, কুফের এই কার্জে এই তিন 
জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাণ্ড হইয়াছিলেন । 
প্রথমতঃ অপন্ৃতা কন্যার উপর কতকুর অত্যাচার 
হইয়াছিল দেখা যাক। কুফ্ণ তাহার জোত্ঠত্রীতা এবং 
বংশের শ্রেষ্ট । যাহাতে সুভদ্রীর সর্ষৌোতোভাঁবে 
মঙ্গল হয়, তাহাই 'তীহার কত্তব্য--তাহাই তাহার ধর্ম 
- উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাহার +15”। 
এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে "প্রধান মঙ্গল- নর্ধাঙ্গীন মঙ্গল 
বলিলেও হয়--দৎ পাত্রস্থ হওয়। 1 অতএব নুভদ্রার 
প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”_-তিনি যাহাতে ষৎ 
পাত্রন্ছ হয়েন, তাহাই করা । এখন, অঞ্জনের ম্যায় 
সৎখাত্র“কফের পরিচিত ব্যক্তিত্নিগের মধ্যে ছিল না, 
ইন্কু,বোধ হয় মহাভারতেক্র পাঠকদিগেব নিকট কষ্ট 
পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিণি 
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যাহাতে অর্জুনের পত্রী হইবেন, ইহাই স্ুভদ্রার 
মঙ্গলার্ণ তাহার কর! কর্তব্য । তাহার যে উক্তি উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপুর্বক 
হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই “কর্তব্য সাধন 
হইতে গ্রারিত কিন তাহ জন্দেহ্থল। (খানে 
ভাবিফল চিরজীবনের মঙন, সেখানে, যে পথে 
সন্দেহ সে 'পথে যাইতে নাই । যে পথে মঙ্গল সিদ্ধি 
নিশ্চিত পেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষঃ 
সুভদ্রার চিরজীবনের পরমশ্ডভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, 
তাহার প্রতি'পরমধন্দানুমত কাধ্যই করিয়াছিলেন-_ 
তাহার প্রতি কোঁন অত্যাচার করেন নাই। 

এ ব্লথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে | 
গুথম আপত্তি এই,..বে 'আমার খে কাজে ইচ্ছ৷ নাই 
সে কার আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও আমার উপর 
বল প্রয়োগ করিয়া সে কার্য্যে প্রব্বত্ত করিবার কাহারও 
অধিকার হাই” গুরহিত মহাশয় মনে করেন, ষে 
আমি যদি" আমার সর্ধস্ক ব্রাহ্ষণকে দানুকরি, তবে 
আমার প্রমযঙ্গলপ্হইবে । কিন্ত তীহার এমন কোন 
অধিকার নাই, যেঃ আমাকে মারপিট করিয়] সর্ধন্থ 
ব্রান্ধণকে দান করান । ,শুভ উদ্দেশ্বের সাধন ল্জ্ন্ত 
প্নন্দ্রনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয় । উনবিংশ 
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এ কথার দুইটি "উত্তর আছে । প্রথম উত্তর এই 
যে, সুভদ্রার'যে অর্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি 
এমত কিছুই প্রকাশ «নই |, ইচ্ছা অনিচ্ছা! কিছুই 
প্রকাশ নাই। প্রকর্ষশ থাঁকিবার সম্ভাবনা বড় 
অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্তা-_কুমারী এব বালিকা 
পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা" বড় প্রকাশ 
করে না । বাস্তবিক, তাহাঁদের মনেও বোঁধ হয়, পাত্র 
বিশেষের প্রতি ইচ্ছা! অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে 
ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুবিয়া রাখিলে জন্দিতে পারে । 
এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই' 
নাই থাকে,ষদি“সেই কাজ আমর পক্ষে পবম মঙ্গলকর 
হয় আরু কেবনন বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে প্ধা লঙ্জ। 
বশতঃ বা উপাঁয়াভান্ন বশতঃ আমি *সে কার্য স্বয়ং 
করিতেছি না, এমন হয়, আর বদি আমর উপর একটু 
বল প্রয্ে্েগের ভান করিলে সেই*পরর্ম হঙ্গলকর কার্য 
স্ুনিদ্ধ হয়ঃ তবে দে বলপ্রয়োগ কি অুধর্ম ?£ মনে কর 
ঞ্কজ্ঞন বড় ঘরের ছেলে দুরবন্থায় পড়িয়াছে, সোমার 
রু্রছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু, বড় 
ঘর বলিয়া “তাহাতে” তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি 
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তাহাকে ধরিয়া অইয়। গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে 
আপভি,করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়। বাঁচিবে | 
সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়। টাঁনিয়া লইয়া গিয়। ছুটো। 
ধমক দিয়া তাহাকে দফতর খাঁনাঁতে বনাইয়া দেওয়! 
কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? মুদ্রার 
অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া 
বলিলে, কি “এসো গো” বলিয়া ডাঁকিলে, বরের সঙ্গে 
যাইবে না । ফাজেই ধরিয়। লইয়। যাওয়ার ভান ভিন্ন 
তাহার শঙ্গল সাধনের উপায়ান্তব ছিল না । 

“আমার যে কাজে ইচ্ছা! নাই, সে কাজ আশার 
পক্ষে পরম:মঙ্গলকর হইলেও, আমার . প্রতি কল 
প্রয়োন্দ, কাঁরয়ী সে কাজে প্রববভ কারবার কাহারও 
অধিকার নাই 1” *এই আপভির দুইটি উত্তর আছে, 
আমর! কুলিয়াছি ! প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম | 
প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির. কথাট। যথার্থ বলিয়। 
স্বীকার করিয়] লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্ধিস্তীয় উত্তর 
এই, যে কথাটা নকল সময়ে যথার্থ নয়। যেকার্ধেে 
আমার প্রম “মঙ্গল” সে কাধ্যে আমার অনিচ্ছ। 
থাকিলেও বলপ্রায়োগ ক্লুরিয়। আমাকে তাহাতে পরত 
করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা! দক, 
সময়ে খাটেনা। যে “রোগীর রোগঞভাৰে প্রাণ 
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যায় কিন্ত রোগীর স্বভাবনুলভ গুষধে বিরাগবশতঃ 
দে বধ খাইবে না, তাহাকে বন্ধপূর্বক উষধ খারওঁয়াইতে 
চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অর্ধিকাঁর আছে । 
সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্রক কাটাইবে না_- 
জোর করিয়। কাটিবার প্ড$ক্তান্তরর অধিকার আছে। 
চেলে লেখাপড়া শিখিধেনা, জোর করিয়া লেখা পড়া 
শিধাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মা প্রভৃতির 
আছে । এই বিবাহের কর্থাতেই দেখ,* অপ্রাপ্তবয়ঃ 
কুমার কি কুমারী য্দি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, 
বলপূর্ক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মতা 
অধিকার নাই? "আজিও দভ্য ইউরোপীয় জাতি- 
দিশের মধ্যে কন্যার ববাহে জোর কাঁরয়া স্ধপাত্রে 
কন্যাদান করার প্রথা আছে |. ,যর্দি পনের বৎসরের 
কোন হিন্দুর মেনে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত 
করে, তবে কোন্‌ নিতা মাতা জোর, করিয়া তাহাকে 
সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন ? জোর করিয়া 
ৰালিক৷ কন্তা। নংপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয়: 
হইবেন? যদ্দি না হন, তবে ঝুভদ্রঃহ'রণে* রুষের 
অন্থন্তি নিন্দনীয় কেন ? 
এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্বর। এখন 
ছিতীব্র আপত্তির বিচারে গ্ররতত হই। 
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দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে, যে ভাল, স্বীকার 
করা৷ গেল।, যে কৃষ্ণ নৃভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, 
এই পরামর্শ দিয়াছিলেন-_কিন্ত বলপুর্জক হরণ ভিন্ন 
কি তাঁহাকে অর্জুন মহিষী করিবার অন্ধ উপায় ছিল 
না £ ন্বঘ্ম্বরে যেন ভয় ছিল, যেন, মুট্ুমতি বালিক। 
কেবল মুখ দেখিয়! ভুলিয়। গিয়'কোন অপাদ্রে বরমাল্য 
দেওয়ার নস্তাবন! ছিল; কিন্তু উপায়ন্তর কি ছিল না ? 
রুষ্ণ কি, অর্জুন, বনসুদেৰ প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথ 
পাঁড়িয়া রীতিমত নম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে 
বিবাহে সম্মত .করিয়া কন্যা অন্প্রদান করাইতে 
থারিতেন। যাঁদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত, কেহই 
তাহার কথার অদত করিত না। এবং অর্তভুনও 
পাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল 
কেন, 

এখনকার দিন.কাল হইলে, একাজ সহজে হইত । 
কিন্ত ভদ্রাঞ্জুনের বিবাহ চারি পাঁচ হাঁজার বৎনর 
পূর্বে ছিল, তখনকার. বিবাহপ্রথা' এখনকার 
বিবাহ প্রথার' মত ছিল না । সেই বিবাহ প্রথা না 
বুঝিলে স্ীফের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা 
বম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিষ না । 

মন্তে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাঙ্গ, 


কফ্চক্রিত্ত 1 তুষ্ট, 


(২) দৈব, (৩) আর্য, (8) প্রাজা্লীত্য, * (৫) আনুর, 
(৬) গ্রান্ধর্, (৭) রাক্ষদ ও (৮) পৈশাচ। এই 
ক্রমান্বয়টা পাঠক মন্চেরাখিবেনঃ। 

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার 
নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাহে অধিকার, দেখা 
যাউক। তৃতীয় অধায়ের ২৩ ঞ্পাকে কথিতণহইয়াছে, 

ষড়বন্ুপূর্বব্যা বিপ্রস্; ক্ষাত্রস্ত চতুরোইবরান্‌। 

ইহার ীকায় কুন্পুকতউ লেখেন, পক্ষত্ি্বস্ত অবরানু- 
পরিতানার্গুরাদীংশ্তুরঃ।” তবেই ক্ষত্রিয়ের' পক্ষে, 
কেবল আনুর, গান্ধর্ক, রাক্ষন'ও পৈশাচ এই চারি 
প্রকার বিবাহ বৈধ । আর বরকল অবৈধ 

কিন্ত ২৫ শ্লোকে আছে__ 

পৈশাচশ্চচস্থরশৈচৈৰ নকর্তব্যৌ কৃদাচন। 

পৈশাচ ও আলুর বিবাহ মকলেরই অবুর্ভব/ | 
অতএব" ক্ষত্রিয় পক্ষে, কেবল গান্ধর্ব ও রাক্ষল এই 
দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল। 

তন্মধ্যে, বরকন্ঠার উভয়ে পরস্প্র অন্ুর্গ সহকারে 
ষে বিবাহ+হয়, তাহাই শন্ধর্ঝ, বিবাহ ॥ এখানে 
ভ্লার অন্থরাগ অভাবে সে বিবাহ" আসন, ঘবং 
সেই বিবাহ “কামনস্তব/” 'হুতরাৎ পরম নীতিজ্ঞ 
কষার্জুনের স্বাহ৷ কথুনও 'অুনুমোদিত হইতে পারে 





৬৬ কফচরিত্র । 





না। অতর্থব, রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অম্য কোন শ্রাকার 
বিবাহ শান্ত্রানুলারে ধর্ময নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
প্রশর্ত নহে/ অন্য: প্রকার, বিবাহেরও সন্ভাবন! 
এখানে ছিল না । বলপূর্বক কন্যাকে, হরণ করিয়া! 
বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে । বস্তুতঃ শাস্ত্রান্থ 
সারে এই রাক্ষন বিধাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র 
প্রশস্ত বিবাহ | মন্ুর ৬অ ২৪ ক্লোকে আছে-_ 
চতুর্রোব্রাহ্মণন্তাদ্যান্‌ গ্রশস্তান্‌ কবয়ে! বিছুঃ। 
'রাক্ষসং ক্ষত্রিয়ন্তৈকমাস্থুরং বৈশ্যশৃদ্রয়োঠ ॥ 
যে বিবাহ ধর্ম্য ও. প্রশস্ত, আপনার ভগ্িণীর ও 
ভগিনীপর্ত্্র গৌন্রবার্থ ও নিজ কুলের গৌরবার্থ, কু, 
সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাঁধ্য ছিলেন । অত্ডএব 
কৃষ্ণ অঞ্জনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার পরম শান্তা নীতিজ্ঞতা 'অভ্রান্তবুদ্ধি এবং 
সর্বপক্ষের মান সম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই 
দেখা যায়। 
কেহ কেন বাঁলূতে পারেন, এখানে মন্তুর দোহাই 
'দলে চলিবে না |  মহাভাঁরতের যুদ্ধের পময়ে মনু- 
নংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যাধ্য বছুটুঃ 
তভ- প্রাচীন কালে ৯১ 
কিন। সে বিষয়ে বাদ প্রত্তিবাদ. হইতে পোরে। - 


কফচরাত্র। তর 


মন্ুনংহিত। পূর্বপ্রচলিত রীতি নীম্ভির সঙ্মলন মাত্র, 
ইহা পগ্ডিতদিশের মত। যদ্দি তাহা হয়, তবে 
ুধিষ্টিরের রাজস্বকান্তে এরূপ ববিবাহপদ্ধতি প্রঠলিত 
ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাক্টুতে পারে । নাই পাঁরুক 
_মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখ! 
যাঁউক। এই.সুভদ্রা হরণ' পর্বাধ্যায়েই ৫স বিষয়ে কি 
প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাঁউক। বড় বেশী খুঁজিতে 
হইবে না। আমরা পঃঠকদিগের নিকৃর্ট ষে উত্তর 
দিতেছি, প্রুঞ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে 
দিয়াছিলেন। অঞ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়! 
গিয়াছে, শুনিয়া যাদবের ভুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা ক্ুত্িতে- 
ছিলেন । বলকছেক কজিলেন, অত গণগোৌল করিবার 
আগে, কুষ্ণ কি, বলেন শুনা বাউক | তিনি চুপ 
করিয়া আছেন।' তখন বলদেঘ রুষ্ণকে সম্বোধন 
করিয়া সঞ্জন তাহাদের বংশের অপমান করিয়াছে, 
বলিয়! রাগ প্রকাশ করিলেন, এবুং কুর্ধের অভিপ্রায় 
কি, জিজ্ঞাসী করিলেন । রুষ্ণ উত্তর করিেন__ 


“অক্ছুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নই, বরং 
সমঞ্তরিক , সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন । ঁ তিনি তোমাপ্দিগ্রকে 
'র্থজুক্ধ মদে করেন না বলিয়া অর্থ স্বর সুভদ্রাকে গ্রন্থ 
করিতে চেষ্টাও ক্রেন লই। 'মবুরংবরে কন্যা লাভ করা, 





৬৮ কষ্চরিত্র। 





অতীব হুরহ" ব্যাপান, এই জন্যই তাহাতে সন্মত হুম নাই, 
এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক প্রদত্ত কন্যার পাণি- 
গ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষরিযের প্রশংসনীয় নহে। অতএৰ 
আমার নিশ্চয়'বোধ হইতেছে, কুস্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ 
সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বলপুর্বক স্ুৃভদ্রাকে হরণ 
করিয়াছেন । এই বন্বন্ধু আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে। 
এবং কুলশীল' বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্প্ন পার্থ বলপূর্রবক হরণ 
করিয়াছেন, বলিক়্! সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই ।৯ 

এখানে “কৃষ্ণ ক্ষজ্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের 
কথ বলিয়াছেন; 

১। অর্থ (বাশুক্ক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় 
(আন্ুর) |, 

২। স্বয়'বর। 

৩। পিতা মাতা কর্তুক প্রদতা কম্তার সহিত 
বিবাহ ,(প্রাজাপত্য )। 

ট। বলপূর্মক হরণ (রাক্ষন )। 

ইহার মধ্যে শ্রাথমটিতে কন্যাকুলের অকীত্তি ও অযশ 
ইহা। সর্ধবাদী, সম্মত । দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। 
ভূতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে 
একমাত্র বিহিত বিবাহ ॥ ইহা! নিকিনিন রি 
আছে ক 
* মহান্তারতের অনুশাসন পব্ষে যে রি জাছে, তাহার আর! 


কফ্চরিতর ৬৪ 


ভরসা করি এমন নির্বোধ কেহই& নাই প্ঘ সিদ্ধান্ত 
করেন, ষে আমি. রাক্ষদ বিবাহের পক্ষ সমর্থন 
করিতেছি । রাক্ষদ ধিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা 
বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্পিয়োজন। তবে সে 
কাঁলে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংমিত ছিল, 
কুষ্ণ তাঁহার দায়ী নহেন & আঁমাদিগের মধ্যে অনেকের 
বিশ্বাম যে পরিফর্মরই” আদর্শ মনুষ্য, এবং কষ যদি 
আদর্শ মনুষ্য তবে মাঁলারী ধরণের রিফমু'র হওয়াই 
তাহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়। 
দমন করা উচিত ছিল! কিস্ আমরা মাঁলাবারী 
চংটাকে আদর্শ মনষ্যের গুণের মধ্যে গণি নামুডুরাৎ 
এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচন! 
করি না । 

আমরা বলিয়াছি, যে বলপুর্বক হরণ করিয়। যে 
বিবাহ,*তাহা। তিন কারণে নিন্দনীয় ঃ (১): কন্যার 
প্রতি অত্যাচার, (১ তাহার গ্লিতকুলের প্রাতি 


কোন উল্লেখ করিলাম না, কেনল। উহা প্রক্ষিপ্ত। উহা ে প্রক্ষিপ্ত, তাহা! 
আমর! অনুশীর্তদ পর্বের সমালোচনা ফালে প্র্ীণ করিব? সেখানে রাক্ষম 
বিধাহ ভীম্ম কর্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে । , কিন্তু ভীন্ম য়, 
কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশীরাজের' তিনক্কী কন্যটছরণ করিয়া 
আরিাছিলেন। সুতরাং ভীম্ম রাক্ষন বিবাহ্্ক নিন্দিত ও নিষ্জি বল 
সন্ববরেছে | ভীশ্মের চক্রে এই বেষাহা। নিষিদ্ধ নিনিত ভাহা তিনি 
প্রাণাত্তেও করিতেন না। হে ক্ষবিঃ্তীহার চরিত্র হাটি করিয়াছেরু, দে 
কৰি কখনই ভাহারন্মুখ দিয় এ কথা বাচ্ছির করেন নাই। 





৭ ক্লৈফণচরিত্র । 


অত্যাচার, (৩) 'পমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্ঠার 
প্রত্তি ষে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরৎ তাহার পরম 
মঙ্গলই দাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে 
তাহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি 
না দেখা, বাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে 
কথ শেষ করিতে হইবে । যাহা বলিয়াছিঃ তাহাতে 
সকল কথাই শেষ হইয়া আপিয়াছে । 

কন্তাহ্ণে তৎপিতৃকুদের উপর ছুই কারণে 
অত্যা্গার ঘটে। (১) তাহাদিগের কন্যা অপাত্রে 
বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে 
তাহ ঘটে নাই।. অর্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত 
পাত্রও নহে। (২) তাহাদিগের নিজের অপমান ॥ 
কিন্তু পুর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়ান্ধি, তাহার ছার! 
পরমূশীকনত হইয়াছে,'যে ইহাতে যাদবের অপমানিত 
হইয়ছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না । 
এ কথা যাঁদবশ্রেঠ কুষ্ই প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং 
তাহার দে .কথ। ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর 
ধাদবের৷ অর্জুনকে ফিরাইয়া অধনিয়া, সমারোহ পূর্বক 
তাহার বিবাহ কার্য সম্পন করিয়াছিলেন । সুভ্ব্রাং 
তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা৷ বলিরার 
আমাদের আর আবশ্যকতা নাই.। 





রুক্ষচরিত্র ৭১ 


পপর 

(2) সমাজের প্রতি অত্যাচার । যে বলকে 
সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সুমাজ মধ্যে কাহারও 
প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইঠলই সমাজের প্রত্অত্যাচার 
হইল। কিন্ত ফ্খন তাৎকামিক আধ্্যসমাঁজ ক্ষত্রিয় 
রত এই বল প্রয়োগকে প্রশন্ড,ও বৈহিতি বলিত,,তখন 
সমাজের আর বলিবার সধিকার নাই, যে আমার 
প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজ সম্মত. তদ্দারা! 
নমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। 

আমরা এই তত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম তাঁহার 
কারণ আছে । সুভদ্রাহরণের জগ্গ কূষ্ছেষিরা কষ্চকে 
কখনও গালি দ্বেন নাই । তজ্জন্য কুষ্তপক্ষ সমর্থনের 
কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার 
উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে ছোট মাঁপ কাটিটী 
আমরা ধার করির! আনিয়াছি, নে মাঁপ কাট্রিতে 
মাপিলে, 'আমাদিগের পূর্ধপুরুষাগত অতুল সম্পন্তি 
অধিকাংশই বুঁজেআগ হইয়া যাইবে ।' আমাদিগের 
সেই একব্বরি গ্র্জ বাহির করা চাই | 
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চতুর্থ অধ্যায়। 





খাগুবদাহ | 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
আয . 


বন পোড়ান | 


সুভদ্রাহরণের পর খাগুবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই । 
পীণুবৈঘা খাঁগুবপ্রন্থে বাস করিতেন | তীাহাদিগের 
রারুধানীর নিকট খাঁওর নামে এক হত অরণ্য ছিল ) 
কুষণাঞ্জুন, তাহ: দ্ধ করেন। তাহার বৃত্বান্তটা এই । 
গল্লটটা বড় আষাঢে রকম । 

পুর্বকালে শ্বেতকি নামে একজন রাঁজ। ছিলেন । 
তিনি বড় যাঁজ্িক'ছিলেন । চিরকালই, যজ্ঞ করেন। 
ত্বাহার যঙ্ঘ করিতে করিতে খত্বিক্‌ ব্রান্ধণের! হায়রাঁণ 
হইয়। গেল । ভাহারা আর পারে না-দাক জবাব 
নিয়! লরিয়া। পড়িল । , রাজা। তাহাদিগকে 'শীকাগীড়ি 
করিলেন-_তাহারা বলিল এ রুম কাজ আমাদের 
দ্বারা হইতে পারে 'না---তুমি রুপ্রের কাছে যাও । 


কৃষ্চরিজ্রঃ। ৭8) 








পাঞ্জা রুদ্রের কাছে গেলেন রুদ্র বলিলেন, আমরা 
যজ্ঞ করি না--এ কার়্ররান্ম্র। ুর্ঘবাসা একজন 
ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি 'আমারই অংশ--জানসি তাহাকে 
বলিয়া দিতেছি । রুদ্রের* “অনুরোধে, দুর্বাসা রাজার 
যজ্ঞ করিলেন । ঘোরতর, যড্ডজ_-বার বৎসর ধরিয়া 
ক্রমাগত অগিতে স্বতধাধা । ঘি খাইয়! অগ্নির 
1)3])]95) উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার ঝাঁছে শিয়া 
বলিক্রেন,, ঠাকুর! বড় বিপদ-খাইধা খাইয়া 
শরীরে বড়গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন ' উপায় 
কি? বর্গ! যে রকম ডাঞ্জারি করিলেন, তাহ। 
95716019188 0%7০7৮7” হিজাবে * " তিনি 
বাঁললেন, ভাল; খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে 
আরও খাও । হ্বাগ্ুব বনটা . খাইয়া ফেল -পীড়া 
আরাম হইবে । *শুনিয়া অগ্রি খাণডব বন গ্লাইতে 
গেলেন 1 চারিদিকে *হ হু কিয় সলিযা উঠিলেন। 
কিন্তু বনে অনেক জীবজন্ত বাস করিত-_হঢ্তীরা শু'ড়ে 
করিয়া জল+আনিল, সাপেরা ফণা.প্ষরিয় জল আনিল 
এই রকম বনবানী পশুপক্ষীগণ মিলিয়! ভাগুণ ঘনিবাইয়। 
দিল! আগু৭ সাতবার ত্বালিলেন, সাতবার তাহারা 
নিবাইল । অস্থি তখন এত্রান্ধণের কূপ ধাবণ করিয়। 
রুষ্ণার্জুনের নশ্বৃখে গিয়া উপস্থিত হইলেন । বলিলেনু, 


৫ রঁঞচবিত্র | 


আমি বড় পেটুক? বড় বেশী খাই, তোমবা আমাকে 
খাওযাইতে পাব? ত্াহাবা স্বীরুতত হইলেন। তখন 
তিনি আশ্মবিচষ দিষ। ছেট বকমেব প্রার্থনাটি 
জানাইলেন--খাগুব বনটি খাব । খাইত্তে খিযাদ্িলাম; 
কিন্তু ইন্দ্র' আসিযা! বষ্টি কিবা আমাকে নিবাইযা 
দিযাছে_-খাইতে দে নাই । তখন কৃষ্ণর্জুন অন্ত্ 
ধবিযা বন পৌঁড়াউত্তে গেলেন। ইন্দ্র আলিয়া 
বষ্টি 'কবিডে লাগিলেন, অর্জভুনেব বাণেব , চোটে বৃষ্টি 
বদ্ধ হইযা গেল। বেটা কি বকমে হয, আমরা 
কলিকালেব লোক তাহা বুঝিতে পাবি না। পাবিলে, 
আর্তি বীর্টতত ফশল বক্ষাব একটা উপাষ কব যাইতে 
পণবিত ফাই হোৌক--ইন্দ্র চটিযা বুদ্ধ আঁবজ্ত 
কবিলেন। সব "দেবতা অস্ত্র লই! তাহার সহায় 
হইলেন? । কিন্ত অজ্ছুনকে আটিয়া উঠিবাব, যো নাই | 
ইন্দ্র পাহাড ছুভিয়া। মাবিলেন-"অর্জুন বাঁণেব চেটে 
পাহাড় কাটিষ। | ফোঁলিলেন । (বিদ্যাটা এখনকার 
দিনে জানা" খাকিলে বেইলওযে টনেল কৃবিবাব বড় 
সুবিধা হইত) । শেষ ইন্দ্র বত প্রহাবে উদ্যত্ত--তখন 
দৈবধাণী হইল ষে ই'্কাবা নবনাবায়ণ প্রাচীন খষিন * 





* পাঠক দেখিয়াছেন একস্থার্চন কৃ্চ বি্ুর কেশ, এখানে শচীন 
খধি, আবার দেখিব তিনি বিঞুদ্ অবতার । এ করার সামগ্রসা চেষ্টায় 


কুষ্চরিক্র। পু 








দৈষবাণীট! বড় সুবিধা-_কে বলিল তার ঠিষ্ধানা নাই-_ 
কিন্ত বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। টৈবধাণী 
শুনিয়া দেবতারা প্রস্থদন করিলেন । কৃষ্ণাঙ্জুন শ্বচ্ছন্দে 
বন পোড়াইতে লাগিলেন । আগুনের ভয়ে পশু পক্ষী 
পলাইতে ছিল; দকলকে তাহার) মাবিয়া ক্ষেলিলেন । 
তাহাদের মেদ মাংন থোইয়া অগ্রির 'মন্দাগ্রি ভাল 
হইল--( আমাদের হয় না কেন ?) তিনি কুষ্কার্জুনকে 
বর দিলেন। পরাভুক্ত দেবতারা অপিয়াও বর 
দিলেন । নকল পক্ষ খুনী হইয়া,ঘরে গেলেন 1 

এরূপ অতুযুক্তি-_ এরূপ অনৈসহিকি ব্যাপার, 
মহাভারতের প্রথম স্তরে বড় দেখা ধায় ন।।* দ্বিতীয় 
স্তরে ইহার বাহুল্য । অনেক কারণে এই খাগুবদাহ 
পর্ধাধ্যায়ের অর্ধিকাংণ মহাভাবচ্তের দ্বিতীয় স্তরের 
অন্তর্গত বুলিয়া,বোধ হয় । কিন্তু ইহ! কোনু স্তরের 
অন্তর্গত তাহ! বিচার করিবার বড় প্রয়োজন * দেখা 
যাইতেছে *না। প্রথম স্তরগতই হউক ,আর দ্বিতীয় 
স্তরগতই ডুউক, এরূপ আবাড়ে গ্রান্নের উপর বুনিয়াদ 
খাড়া করিয়া! এঁতিহাঁিক লমালোচনরয় গুরত্ব হইলে 
কেক্বল*হাস্যাম্পদ হইতে হয়এ-_তান্য লাভ নাই ।*আর 


লিপ ল 


বা খগুনে আমাদের কোন্র প্রধোজনঃ নাই । কৃষ্চরিত্রই আমাদের এখন 
সমালোচয। 


৭৪১ ফ্ষ্চরিত্র | 





আমাদের ফধাহ! সমীলোচা- অর্থাৎ কৃষ্চারত্র, তাহার 
ভাল মন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই । যদি ইহার 
কোন তিনেক তাৎপর্ধ্য থাকে তবে সে টুকু এই ষে, 
পাগুবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা ঝড় বন ছিল, 
সেখাঁনে অনেক হিঅ পঞ্চ বান করিত; কফার্জুন তাহাতে 
আগুণ লাগাইয়া, হি পশুদি্কে বিন করিয়া 
জঙ্গল আবাদ করিবাঁব যোগ; করিয়াছিলেন! কৃষ্ণাঙ্জুন 
যদ্দি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে এইতিহাপিক কীত্তি 
বা অকীর্তি কিছুই দেখি না! । হুন্দরবনের আবাদকারিরা 
নিত্য তাহ। করিয়া থাকে । 

আমধ1« ম্বীকীর করি। যে এবব্যাখ্যাটা নিতাস্ত 
টালবয়স্ছইলরি ধরণের হইল। কিন্তু আমরা যে 
এরূপ একটা তাঁত্ার্্য স্ুচিত করিষ্চেত বাধ্য হইলাম 
তাহার (কারণ আছে। খাগুব দাহটা অধিকাংশ 
ছিতী় স্তরান্তগ্তি হউক, কিন্তু, স্থুল ঘটনার কোন 
সুচনা যে আদিম মহধভারতে নাই, এ কথা আমরা 
বলিতে প্রস্তত 'নহি $ কেন নী, এই খাগুব্দাহ হইতে 
ৰ্ভা পর্ষেরু উ$পৃত্তি। এই বনমধ্যে ময়দীনব বাদ 
করিত্ব। সেও পুড়িয়া মুরিবার উপক্রম হইয়া । 
৫ অর্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষ! চাহিয়াছিল; অর্জজুনও 
শরণাগতকে রক্ষা" করিঝা ছিলেন । এই উপকারের 


কুষ্ণচরিত্র খিি 





প্রতাপকার জন্য ময়দানৰ পাগুবদিগেক অত্যুত্রু 
সভা নিশ্মীণ করিয়। দিয়াছিল। সেই লভা লইয়াই 
ভাপর্কের কথা । 

এখন সভাঁগর্ক অষ্টাদশ পর্ধের মধ্যে এক পর্ব | 
মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে । ইহা একেবারে বাদ 
দেওগা বায় না" যদি তা! না যায়, তবেইহাঁর মধ্যে 
কতটুকু এতিহানিক তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা 
বিচার করিয়া দেখা উর্চিত। সভা এব৭ তদুপলক্ষে 
বাজন্য় বঙ্জকে মৌলিক এবং এতিহাসিক বলিয়া শ্রহণ 
করার প্রতি কোনই আপত্তি “দখা যায় না। যদি 
সভা এতিহাসিক হইল, তবে তাহার মিশ্মাতঃ এক *জন 
অবশ্য থাকিবে । মনে কর, সেই কারিগর বা 
এঞ্জিনিয়বের নাষ্চ মর | হয় ত সে কুনার্্য বংশীয়-_ 
এজন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে 
যে নে বিপন্ন হইরা অর্জুনের দাহায্যে জীবন লাভ 
করিয়াছিল, ,এবং কৃতজ্ঞতা বক্ষতঃ 'এই ,এঞ্জিনিয়রী 
কাজ টুকু করিয়া দিয়াছিল | যদ্তি ইহা" . প্রকৃত হয় 
তবে মে ফেঁকিরূপে বিপন্ন হইর। অঞ্জুনকুত ,উপকার 
প্রাপ্তু হইয়াছিল, সে কথা, কেবল খাগবদাহেই 
পাওয়া বায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে 
এ নকলি কেন্সল অন্ধকারে টিল মারা । তবে 





৭৮ কুক্চরিত্র | 








অনেক প্রার্ঠীন এতিহা'দিক তত্বই এইরূপ অন্ধকারেও 
টিল। 

হয় ত, মুয়দানবের কথাটা“সমুদয়ই কবির তুটি। 
তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাব কুষ্ণাঞ্জুনের 
চরিত্র সং্কাপিত কবিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর । 
তাহা নী লিখিয়! থাকা যায় না)? ময়দানব প্রাণ 
পাইয়া, অর্ভুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করিয়াছেন," অতএব আজ্ঞা করুনঃ আপনর কি 
প্রত্যুপক্ষার করিব?* অজ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার 
চাহিলেন না; কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন । কিন্ত 
ময়দশনৰ ছাড়ে "না, কিছু কাজ না করিয়া যাইবে 
না । তখন অর্জুন তাহাকে বলিলেন, 

ছে রুতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ 
বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছ! করিতেছ এই নিমিস্ত 
তোমার দ্বার! রা কন্ম সম্পন্ন করিরা লইতে ইচ্ছা থর ন1 1” 

ইহাই নিষ্ষা্ ধর) ইউরোপে ইহা নাই । বাইবেলে 
বে ধর্ম অনুজ্ঞীত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর প্রীতি তাহার 
কাম্য । , আমরা এ নকল পরিত্যাগ করিরী পাশ্চাত্য 
গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম ও ও নীতি শিক্ষা করিতে আ্রাইঃ 
আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের ছুর্ভাগ্য ৷ তবু 
বাক্যের অপরার্জে এই নিষ্কাম' ধর্ম আরও শপষ্উ 


ক্ুষ্ধচরিত্র ৭৯ 








হটাতিছে । ময় যদি কিছু কাজ করিষ্তে পায়িলে 
মনে নুখী হয়ঃ তবে সে সুখ হইতে অঞ্জুন তাহাক্কে 
বঞ্চিত করিতে অন্চ্চিক। অতএব [নি বলিতে 
লাগিলেন, 

“ভাঙ্গার আভিজায় হে ক্র তয়, ১5৩ জানার জডিহ্রেড 
নহে। অভএব তুমি কৃষ্ণের কোন কণ্দ্ব করঃ তাহা হইলেই 
আমার প্রত্যুপকার কর হইবে ।* 

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইত্তেই হয়, "তবে 
সেও পরের কাজ । আপনার কাজ লওয়া হইবে'না | 

তখন ময় কষ্ককে অন্থুরেঁধ করিলেন_কিছু কাজ 
করিতে আদেশ কর। ময় “দাঁনব*কুলের বিশ্ব” 
-স-বা চাঁফ হাঞ্চানয়র । ক্ু্ণও তাঁহাকে আপনার 
কাজ করিতে ক্গাদেশ করিলেন ,না। বলিলেন, 
হুধিটিরের একটি সভা নির্মান" কর। এমন সভা 
গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিস্তে না 
পারে ।” 

ইহা কুষ্চের নিজের ক্কাজ নুহে-*অথচ নিজের 
কাজ বটে। আমর! পুর্বে বলিয়াছি--কল, স্বজীবনে 

দুইট্রি কার্য্য করিয়াছিলেন_-ধন্ প্রচার এবং ধর্শবাজ্য 
সংস্থাপন | ধর্মপ্রচারের কথা এখনও বড উঠে নাই 1 
এই সভা নির্মাণ ্ধর্ঘদ্রাজানংন হাঁপনের প্রথম নুত্ত | 


৮ ককষ্ণচতিত্ত 1 





এইখানেই তাহার এই অভিপন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া 
বায়। যুরধিষ্টিরের সভা নিম্মাণ হইতে যে নকল 
ঘটনাবলী হুইল, শেষে 'তাহা ধর্মরাজ্যনংস্থাপনে পরিণত 
হইল । ধন্ম রাজ্য নংস্থাপ্রন, জগতের* কাজ $ কিন্তু 
যখন তাহ! কষ্চের উদ্দেশ্য, তখন এ নভ। বংস্থীপন 
তাহাব মিজের কাজ | 

গত অধ্যায়ে বমাজনংস্করণের কথাটা উঠিয়া 
ছিল। আরা বলিয়াছি যে, তিনি সমাজ সংস্থাপক 
বা 30০18] 13০0000" হইবার প্রয়ান পান নাই। 
দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনজ্জীব্ুন, 
(3101%1.909. 1011018] 15006062090) ধন্ম প্রচার 
জং খর্পরধজ) সংস্থধগিন, ইহণই উহার উদ্দেস্ট 9 ইছং 
ঘটিলে' সমাজ-নংস্কার আপনি ঘটিয়া, উঠে_ইহা ন। 
ঘটিলে সমাজনংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ 
মনুষা তাহা জ্বানিতেন-_-জা নিতেন, গাছের স্পাট না 
কবিয়া কেবল একটা ডালে জল নেচিলে ফল ধরে না। 
আমরা তাহ! জ্গানি না-আমরা তাই সমাজসংস্করণকে 
একটা পুথক জিনিষ বলিয়া খাড়া করিয়া' গগুগোল 
উপস্থিত করি আমাদের খ্যাতিশ্রিয়তাই ইহারএক 
কারণ। সমাজ ৭ংস্কারক হইয়! দাড়াইলে হঠাৎ 
খ্যাতিলাভ করা বায়_বিশেষ সংস্কর্ণপদ্ধটিট! যদ 


কুষ্চটরিত্র॥। ৮৯ 


শি 





ইতপ্েজি ধরণের হয় । আর যার কাজ নাইঞভুজুগ্ন তার 
বড় ভাল লাগে । সমাজ সংস্করণ আর কিছু হৌট্র না 
হৌক, একটা হুজুগ ধটে। হুজুগ বড় আঁমোৌদের 
জিনিষ । এই সম্প্রদায়েব লোকদিগকে আমর। 
জক্ঞাঁনা করি, ধর্ষ্ের উন্নতি, ব্যতীত, নমাজ,সংস্কার 
কিসের জোরে হইবে?, রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল 
ধর্মের উন্নতি । অতএব সকলে মিলিয়া ধর্মের 
উন্নতিতে মন দাঁও। “তাহা হইলে অধর লমাজ 
'ক্করণের পৃথক চেষ্টা করিতে, হইবে না। 'তা না! 
করিলে, কিছুতেই সমাজ বংস্কীর হইবে, না । তাই 
আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন পাই ।* 


স্পকক শরটামনাররারি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





কুফর মানবিকত্তা | 


ক্লষ্চচক্রিত্রর এই সমালোচনার আমি কুষ্ণের 
কেবল মানুষী প্ররুতিরই সমালোচন, খররিতেছি | 
তিক্ষিঈষ্বর কিনা তাহা আমি এখন কিছু বলিতেছি 
না। দে কথার সঙ্গে প্রাঠ্কর এখন কোন নম্বন্ধ 
নাই । কেনন! আমার বদি সেই মত হয়, তবু আঙ্গি 


৮২ প্ষ্চরিত্র | 








পাঠককে “দে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না 1 গ্রহণ 
করা, না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধিও চিত্তের উপর 
'নির্ভর করে, অন্ুরোধ'চলে না € স্বর্গ জেলখানা নহে 
- তাঁহার যে একটি বৈ ফটক নাই, একথা আমি মনে 
করি না ধর্ম এক্বস্ত, বাটে, কিন্তু তাহার নিকটে 
পৌঁছিবার অনেক পথ আছে- ুষ্ণড্ত এবং শ্রীষ্টিয়ান 
উভয়েই সেখানে পৌঁচিতে পারে ।* অতএব কেহ 
কুষ্ণপন্ম গ্রহণ না করিলে আঁমি তাহাকে পতিত মনে 
করিব নী, এবং ভরসা করি যে কৃষ্জদ্বেষীও আমাকে 
নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না। 

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, যে আমরা যে 
তাহার মান্ুষী প্ররুতির মাত্র সমালোচন করিতেছি, 
তাহার বিশেষ কারণু আছে । আর্মরা তাহাকে আদর্শ 
মনুষ্য:বলিয়াছি । ইহাতে তাহার 'মনুষ্যাতীত কোন 
্রন্কৃতি থাকলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ 
হইল । এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর €লাকশিক্ষার্থ 
আদর্শ মনুষ্যন্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন | 
যদি তাই 9য্র, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, 
জগতে কেবল মানুমিক কার্ধ্য করিবেন 1 ধতনি 


*প্ধর্সের অসংখ্য দ্বার | খে কোন প্রকারে হউক ধর্দের অনুষ্ঠান 
করিলে উহা। কদাপি নিক্ষল হয় ন11” মহাভারত, শীত্তিপর্ব। ১৭৪ জজ) 
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কখনও কোন লোকাতাত শক্তির দ্বার কোন লৌকিক 
বা অলৌকিক কার্ধ্য নির্বাহ রুরিবেন না। "কেন 
না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি শাই। যিনি 
তাহার আশ্রয়" করিয়া স্বকার্ধ্য সাধন করিলেন, তিনি 
আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে প্লারিলেন না) (রে শক্তি 
মন্তুষ্যের নাই, তাহার ক্নুকরণ মনুষ্য করিবে কি 
প্রকারে ? ঈ* 

অতএব, ্রীরুষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাহার 
কোন অলৌকিক শক্তির বিরাশ বা অমানুষী 
কাধ্যদিদ্ধি সম্তবে না। যদি এরূপ কথা কোথাও 
থাকে তবে, ঘাহারা তাহাকে উশ্বর বলিয়া স্বীকার 
করেনঃ তাহাদের হর স্বীকার করিতে হইবে, ষে ক্ষণ 
উশ্বর নহেন। নয়'দেখাইতে হইবে যে এ নকল প্রবাদ 








শাপস্পা তি 
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শক সন্বদ্ধে সামি ঠিক এই কথ! ঘলি। 
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পপি পিল পর জিপি 


অমূলক। কেননা মনুষ্য ধশ্ঘের আদর্শগ্রচার ভিন্ন 
আরং কোন কারণে ,ঈশ্বরের মনুষ্য-দেহ গ্রহণ করা 
সম্ভব হয় নী 4 মহাভারতের ধে দকল অংশে কৃষ্ণের 
অলৌকিক শক্তির আরোঁপ আছে, "তাহা অমূলক 
এবং প্রক্ষিণ্ত কি না» পরে কথার বিচার আমরা 
যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আঁমাদিগের বক্তব্য এই 
যে রুষঃ কোথাও আপনাকে উশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন 
না।"কঈ্* ফৌথাও এসন প্রকাশ করেন নাই, যে 
তাহার' কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ 
তাহাতে ঈশম্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে 
কর্থর 'অধুমোঁদন করেন নাই |. বা এমন কোন 
'আঁচরুণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস 
দ্টীকৃত হইতে পারে । বরং একাঁনে তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, “আমি বরানাধ্য পুকুষাকরে প্রকাশ 
কর্রিতে পারি, কিন্ত দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র 
গুমতা। নাই,” বাঁ 

তিনি বত্বপূর্ধক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের 
অনুষ্ঠান প্ক্রেন্‌। যাহার মনে থাকে যে আমি একটা 
দেষতা বলিয়া পরিচিত* হইব, লে একটু মনুষোক্কচিত 


* যেছুই একন্থানে এরূপ করা আ্বাছে, গে দকল অংশ যেণ্প্রক্ষিপ্ত 
ভাছাও বধাস্থানে আমরা প্রমাণীরুত ক'রব | 


+ উদ্দোগ পর ৭৮ অধ্যায়। 
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সোশ্স 








আচারের উপরে চড়ে । কৃষ্ণ সে ভাব কোথাও 
লক্ষিত হয় না। এই কল কথার উদাহরণ ন্বুরূপ, 
তিনি খাগবদাহের পয যুধিষ্টিরাদির নিকট .বিদায় 
গ্রহণ করিয়া; "যখন দ্বারকা" যাত্রা করেন, তখন তিনি 
যেরূপ আচরণ, করিয়াছিলেন, “তাহার বর্ণনা উদ্ধত 
করিতেছি । উহা অতঙন্ত মানুষিক। 

এবৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান বাস্থদেব,পরম জ্রীত 
পাণবগণ কর্তৃক অভিপৃজিতত' হইয়া কিয়দ্দিন খা৪বপ্রস্তে বাস 
করিলেন । পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎস্থক হইয়া! 
স্বতবনে গমন করিতে নিতান্ত 'অভিলাধী হইলেন। তিনি 
প্রথমতঃ ধর্মররাজ যুধি্টিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ»দ্বীয় 
পিতৃম্বন! কুস্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন। তখন বাস্থদেব 
নাক্ষাৎকরণমানসে স্থ্ীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়। 
অর্থযুক্ত ষথার্থ হিতকর অল্পাক্ষর ও অগগুনীয় বাক্যে তাহাকে 
নানাপ্রক্ার বুঝাইপ্সেন। ভদ্রভাষিনী ভদ্রাও তীাহার্কে জননী 
প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদ্ধয় কহিয়া দিয়া 
বারংবার পুজৰ ও অভিবাদন করিলেন । বৃঞ্িবশাবতংশ কফ 
তাহার নিকুট বিদায় লইয়া ভ্রৌপদ্ট ও ধৌম্যের সহিত 
সাক্ষাৎ করিঙ্েন। ধৌম্াকে যথাবিধি বন্দন ও ডৌপদীকে 
সস্তান্তণ ও আমন্ত্রণ করিয়! অন্জুনস অভিব্যাহাটর ত তথা হইতে 
ুধিষ্ঠিরাদি ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হলেন । তথায় 
ভগবান বাস্থদেব পঞ্চপাও্ঠবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আঅমরগণ- 
পরিস্বত মহেঞ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন 
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তৎপরে কুষ্চ ধাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার গানসে স্গানাস্তে 
অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল! জপ নমস্কার ও নানাবিধ 
ন্ধত্ু্য দ্বারা দেব ও 'দ্বিজগণের€পুজ1 সমাধা করিলেন । 
তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোটিত সমস্ত কাধ্য সমাধা করি 
স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গঘত হইলেন । স্বস্তি 
বাচক ক্রাঙ্গণঞ্ধণ দধিপান্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য 
বস্ত হস্তে করিয়1 তথায় উপস্থিতণছিলেন। বাস্থদেব তাহ1- 
দিগকে ধন'দান পূর্বক প্রদক্ষিণ কবিলেন। পরে অত্যুতকুষ্ট 
তিগ্রি নক্ষত্রম্ধুক্ত মুহুর্তে গদা চক্ত অসি শাঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র 
শন্্র পরিবৃত গরুড়কেতন বাযুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে 
আরোহণ করিয়া স্বপুকে, গমন করিতেছেন) এমন সমক্ে 
মহারোজ যুধিষ্ঠির শ্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক 
দ্বাকক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থ[নাত্তরে উপবেশন করাইয়া 
স্বরং মারথি হইয়! বল্গ। গ্রহণ করিলেন। মহাবান্থ অজ্ঞুলও 
তাহাতে আরোহণ*কনিয়া স্ব্ণদগুবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণ 
পূর্ববক-ককুষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ বিলেম।, মহাবল- 
পরাক্রানস্ত ভীমসেন নকুল এবং সহ্দেব খত্বিক ও পুরোহিত- 
গণ সমভিব্যাহারে তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । 
শক্রবলাত্তক বা'ছদেব্তযুখিষ্টিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক, অনুগম্যমান 
হইয়া শিষ্যগণাম্ুগত গুকর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
তিনি অনজর্কে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন যুধিীব ও 
ভীমসেনকে পুজা এবং নকুল ও সহদেব্কে সম্ভাষণ করিলেন । 
ধষ্ঠর ভীমসেন ও অর্জুন তাহাকে আল্িন এবং নকুল ও 
স্হুদেব তাহাকে অভিব্যন করিলেন। তৎপরে ক্রমে আছে 
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অন্ধ ষোজন গমন করিয়! শক্রনিস্দন কৃষ্ণ যুধিষ্টিককি আমন্ত্রণ 
করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়৷ তাহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিতু পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে 
উত্থাপিত করিয়া তাহার মন্তক্কাপ্তাণ পূর্বক ধভবনে গমন 
করিতে অনুমতি করিলেন । তখন ভগবান বন্থদেব পাওবগণের 
সহিত বথাবিধি প্রতিজ্ঞা কব অতি কষ্টে, তাহাদিগকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিয়া! অমরাবতই গ্রন্থিত মহেন্দ্রের হ্যায় দ্বারাবত্তী 
প্রতিগমন করিতে লাগিলেন । পাওবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে 
দ্বেখিতে পাইলেন ততক্ষণ তা্রাবা নিমেবস্থুন্য নৃক্নে 
তাহাকে নির্বাক্ষণ ও মনে মনে তাহার অনুগমন করিতে 
লাগিলেন । কৃষ্ণকে দেখিয়া তীছাদিগের মন পরিতৃপ্ত ন! 
হইতে হঈতেই তিনি তীহাদিগেক দৃষ্টিপথের বহিভুতি 
হইলেন। তখন পাগুবগণ কুষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া 
তদ্ধিষস্িণী চিন্ত! করিতে কবিতে স্বপুবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ও” অনুগাবী মহাবীর গ্লাত্বত এবং দারুক 
সারির সন্ত বেগবান গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বার্চকাপুরে 
সমুপস্থিত তইলেন। ধর্ধবক্কাজ ঘুধিষ্টির ভ্রাভৃগণ,সমভিব্যাহারে 
ুম্বজ্জন পরিকৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ* করিলেন, এবং ভ্রাতা 
পুন্ধ ও বন্ধু্রিগকে বিদায় দিপা ত্রৌপুদীর ঈহিত আমোদ' 
প্রমোদে কালক্ষেঙ্ধ করিত লাগিলেন। এ দিকে কও 
শরম আহ্লিতচি্তে স্বারকাপুরে গরবেশ করিলেন) উদ্তীষেন 
প্রভৃতি যছুত্রেষ্টগণ তাহার পৃজ1 করিতে লাগিলেন । বানুদেব 
পুরপ্রবেশ করিয়া আগ্রে ধৃদ্ধ' পিতা আহুক ও যশন্মিলী 
শ্মাতান্তক পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্য 
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তিনি প্ররহ্গ্্র শান্ব নিশঠ চারুদেষ্চ গদ অনিরুদ্ধ ও ভান্ুকে 
আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অন্থমতি গ্রহণ পূর্বক কুক্সিণীর 
ভবনে উপস্থিত হইলেন?। 


পঞ্চম অধ্যায় 





জরানন্ধ, বধ । 





প্রথম' পরিচ্ছেদ | 


পা ১লউলল সি 


কুষে্ের পূর্ববৃস্ান্ত | 

এদিগে সভা মিশ্মাণ হইল । যৃধিষ্টিরের রাজন্থুয 
যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল । সকলেই সে বিষয়েই মত্ত 
করিল কিন্তু যুধিষ্টির, ক্লুষেের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবুত্ত 
হইতে অশিচ্ুক--কেননা ক্্ণই নীতিজ্ঞ । অতএব 
তিনি কুষ্ণকে আমিতে পাঠাইলেন | কও লংবাদ 
প্রাপ্ডিগাঁত্র প্বাগুবপ্রন্থে উপস্থিত হইলেন । ক যে 
পরামর্শ দিলেন তাহার' সস মর্ম এই যে সম্রাট না 
হইলে রাঁজন্ুয় যজ্ঞ করা! হয়না! মগধাধিপতি 
ওঁরারন্ধই তখন বত্পট-_জরাসঙ্ধকে জর না করিঙ্গে 


কফ্চরি্র | ৮৯২ 








রাক্ষমুয় যজ্ঞ হইবে না । জরাসন্ধ জয়ের পরামর্শের স্কুল 
মর্ম আমরা পরে বলিব । এক্ষণে জরামন্ধেবু পূর্ব 
পরিচয় বিষয়ে ক্ষণ যাহ! যুধিষ্ঠটিরকে র্ললিয়াছিলেন, 
তাহার প্রতি* প্রথমে মনোযোগ আবশ্থাক । কেননা 
ইহাতে কৃষ্ণের নিজের পুর্ল ব্ত্বান্ত কিছু আছে । 
অতএব ইহা ক্ুষ্রিত্র,সমালোচকের পক্ষে বিশেষ 
আবশ্যক । আমরা পরেই অংশ নিলে উদ্ধত করিতেছি । 
রুষ্চ কহিতেছেন । 


“কিয়ৎকাল অতীত হইল ছ্লানববাজ কংস যাদ্বগণকে 
পরাভূত কবিয়া সহদেবা ও অন্ভুজা নামে বাহদ্রথেত্ত ছুই 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াভিল। এ ছুবাস্মা স্বীয় বাহুবলে 
জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় কবত সর্দ্যাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল । 
ভোজবংশীয় বুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংঃসর দৌরাস্মে সাততিশয় 
বাধিত হৃইক্বা জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার “নিমিত্ত 
আমাকে অনুরোধ করিন্সেন। আমি তৎ্কালে অক্তুরকে 
আহুককন্যা প্রদান করিয়। জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধ্নার্থ বলভদ্্ 
সমভিব্যাহান্নে কংস ও জনানাকে সংহরে করিলাম । তাহাতে 
কংদভয় নিবারিত হইল ধটে কিন্ত কিছুদিন পরেই জরাসন্থ 
প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ধন আমরা! জ্বাতি 
বন্ধুগণর সহিত একর হইয়া পরামর্শ করিলাম যে যষ্ছি 
আমরা শক্রনাশক মন্হাকজদ্বার] ত্নি শত বৎসর অবিশ্রামে 
্বরাসন্ধের টৈন্য বধ করি তথাপি নিঃশেধিত করিতে পারিষ্ব 
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না। দেবতুঙ্য তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক 
নামক ছুই বীর তাহার অস্থগত আছে) উহার! অক্ত্রাঘাতে 
কদাচ নিহত্ব হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এ 
ছুই বীর এবং জরাসন্ধ এই চিন জন একক হইলে ত্রিভৃবন 
বিজয় করিতিত পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল 
আমাদিগের অভিমত হইল মত নহে অন্া:না ভূপতিগণও 
উহাতে অনুমোদন করিলেন । 
চি ১৫ গঁ ক 

“কয়দিনাত্তর পতিবিয়োগ-ছুংখিনী জরাসন্ধনন্দিলী স্বীয় 
পিতার সমীপে আগমনপুর্বক আমার পতিহস্তা্কে সংহার কর 
বলিয়া বারংবার তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । আমর! 
পূর্বে জরাসন্ধের ,বলবিক্রমের " বিষয় স্থির করিয়াছিলম, 
এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎ্ক্িত হ্ইলাম। 
তথন আমর। আমাদের বিপুল পন সম্পন্তি বিভাগ করত সকলে 
কিছু, কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়! স্বস্থান 
পরিত্যাক্ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম $ এ পশ্চিম 
দেশে রৈবতোপুশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাক্ী পুরীতে 
বাস করিতেছি--তথায় এবপ ছুর্গসংস্কার করিয়াছি যে সেখানে 
থ্যুকিয়া বৃষ্িবংশীয় * মহারথদিগের কথা দুরে থাকুক 
সত্রীলোকের্[ও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন! 
এক্ষণে আমর ও অকুতোভয়ে এ নগরীমধ্যে বাস ফরিডেছি। 
মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ? টরবত পর্বত 
দেখিয়। পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদদীপ' আমর! 
সাঁমির্ধ্যযুক্ত হইয়াও জর্পসন্ধের উপদ্রব ভয়ে পর্বত ব্আা্রস্ক' 
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করিয়াছি। এ পর্ধত দৈর্্যে তিন যোজনঞ্প্রস্থে এক 
যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত । উহাতে টি ক 
যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অতুযুৎকষ্ উন্নত তোরণদকল 
আছে। যুদ্ধদুম্দুদ মহাবলপরাস্তান্ত ক্ষত্রিয়গণ “উহাতে সর্বদা 
বাস করিতেছেন। হে রাজজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ 
সহজ ভ্রাতা আছে। আহছকের শ্রকশঠ পুজ, আহার; সকলেই 
অমবতুল্য। চুঁরুদেষ্চ ॥ও তীহার ভ্রাতা, চক্রদেব সাত্যকি 
আনি বলভদ্র যুদ্ধবিশারদ পাম্ব, আমরা এই স্কাতজন রখী, 
রুৃতকন্মী অনাধৃষ্টি সমীক সমিতিগ্জর় কক্ষ শঙ্ুও কুস্তি এই 
সাতজন মহারথ, এবং অন্ধকভোজ্ের দুই বুদ্ধ পুত্র'ও রাজ! 
এই মহাবলপরাক্রাস্ত দু়কলেবর* দশজন মহাবীর, ইহার! 
সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যমদেশ স্মরণ*করিয়া, যছুক্শীয়- 
দিগেব সহিত মিলিত হইয়াছেন 1১* 

এই রুষ্ণকথ্চিত পূর্ররত্তান্ত হইতে আমরা কয়টি 
কথা লইতেছি । 

১৮ ক্লষ্চের বাল্য ও যৌবনকাল নশ্বর যে 
ইত্তিহার প্রচলিত, অর্থাৎ তীহার* সন্ম হইবামাত্র 
কংসভয়ে বস্ুবেদ তাহাকে ত্র দ্বিতীয় গ্রাহরে 
নন্দালয়ে গ্াখিয়া আনেন, সেই খানে তিনি বাল্য ও 
কৈশোর অতিবাহিত করেন, তারর্প'র *্আষ্জুর গিয়া 
তাহাকে কংসবধার্গ মথুরায় জানেন, এ সকল অমূলক | 
টি 


শা ীষ্কা শিক্ীশী শি রে 0৫ 
* বলা বাহুল্য যে এইঅনুবাদি কালী প্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ 
হইভেউদ্ধত। মূরের সঙ্গে মিলান হয় নাই । 
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কং্ন যে স্তাহার মাতুল নহে, কংস যে দেবকী পুত্র 
দ্বারা, নিধন শঙ্কায় দ্েবকীকে কাঁরারদ্ধ রাখেন নাই, 
ইহাও বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে । তবে কৃষ্ণের 
জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে পলাইয়াঁঁ থাকিতে অশুরোঁধ করিয়া 
ছিলেন বল্টে,কেন না কুষ বলিতেছেন, যে “ভোজবংশীয় 
দ্ধ ক্ষত্রিয়গণ'কংের দৌরাম্ধের ভীত হইয়। জ্ঞাতিগণকে 
পরিত্যাগ করিবার জন্য শাহাকে অনুবোধ করিয়া- 
ছিল্নে ।” *গ্কৃষ্চ বে তাহ! মা করিয়া কংন বিনাশ 
করিয়া" জ্ঞাতিবর্গের হিতদাঁধন করিপাঁছিলেন; ইহাও 
দেখা, যাইতেছে । স্থল কথা ব্রজলীলার ব্যাপারটা 
লম্পুণ অমুলক দীষ়াইতেছে | 

২ তিনি ঈখবর হইলেও এশী শক্তির ছ্বারঃ 
কোঁন কাজ করেন না, মানুষী শক্তির দ্বারা কাজ 
করেন ! ধশীশক্তির দ্বারা ইচ্ছাক্রুমেই জরানন্ধকে 
নিবস্ত করিতে পারিতেন । 

৩। যেখানে যুদ্ধ না করিয়াও বুদ্ধের ফলসাধন 
হইতে পারে, পেখাদেন যুদ্ধে তিনি প্রাৰতিশুন্যু। 

৪ 1 , রুষ্ট বিনীত | নিজ খিশ্প্ধ তিনি বুধষ্টিরের 
নিকট যাহা বলিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র আত্মন্ষোরব 
প্রকাশের চেষ্টা নাই । বরং আপনার কাজ বর্ণনকালে 
বত অল্প কথা ব্যবহার করা যাঁর, তাঁহাই করিয়াছেন । 
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যিনি কৃষককে মনুষ্যমাত্র মনে করেন+ বোধ করি 
তিনিও এ কয়টা! কথা স্বীকার করিবেন । আরযিনি 
রুষ্ভক্ত, তিনি ইহাঁক্তে দেখিবেন যে কুষ সুনুন্যশরীরেও 
জীবের প্রতি ব্দয়াময়, নিংন্বধর্থ, অথচ দুষ্টের দণ্ডগাণেতা 
এবং রাজনীতির আদর্শ স্বরূপ । 


(রি 
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মগধযাত্রা । 


রাজনুয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধি্টির র্রুঞ্চকে 
বলিতেছেন । 

“আমি রাজস্থযু যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি । এ 
যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। যে রূগ্সে উহা 
সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে ? দেখ, যে ব্যক্তিতে 
সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্ধত্র পূজ্য, এব্নং'তিনি সমুদার 
পৃথ্বিবীর ঈশ্বর) সেই ব্যক্তিই রাজসুয়ানুষ্ঠানের ক পাত্র 

কুকে যুধিষ্টিরের এই কথাই জিজ্জাসণ ।' তাহার 
জিজ্ঞাস্য এই যে“আমি' কি নেইরূপ ব্যক্তি 2 
আমাঁতে কি লূকলই দন্ত ? আমি কি সর্বত্র পুজ্য, 
এব সমুদ্রায় পৃথিবীর উশ্বর ঠ, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ্র 
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ভুজবলে এঁফ জন বড় রাঁজ। হইয়া উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্ত “তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে 
রাজন্ুুয়ের' অনুষ্ঠান করেন? ভাঁমি কত বড় লোক, 
তাহার ঠিক মাপ কেহই "“আপনাঁআপনি পায় না । 
দাস্তিক ও 'ছুরাত্মাগ্রণ খুব বুড় মাপকাদিতে আপনাকে 
মাঁপিয়া আপনার মহত্ব সঙ্গন্ধে কৃতনিশ্য় হইয়। 
সন্তষ্টচিত্তে রূনিয়! থাকে, কিন্তু যুধিষ্টিরের ন্যায় সাবধান 
ও রিনর়সম্পন্ন ব্যক্তির তার্গ সম্ভব নহে । তিনি 
মনে মনে বুঝিতেছেন বটে, যে আমি খুব বড় রাঙ্ষা 
হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাহার বড় 
বিশ্বাদ হইতেছে" না। তিনি আপনার মন্ত্রীগণ ও 
ভীমার্জ্বনাদি অন্ুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞানা করিয়া- 
ছিলেন,_-"'কেমন, আমি বাজনুয় যজ্ঞ করিতে পারি 
কি?”, তাহারা বলিয়াছেন__“হা অরশ্য পার । তুমি 
তার, যোশ্য পাত্র ।” ধৌম্য ছৈপায়নাদি খখ্িগ্ণকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, “কেমন*আমি কি 
রাঁজনুয় পারি” তীাহারাও বলিয়াছিলেনঃ “পার। 
তুমি রাজনুয়াব্ষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।” তথাপি 
সাবধান ক্ঈ ধুধিষ্টিরের মন, নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জুন 
* পাওব পাচ জনের চরিত বুদ্ধিমান সমার্লোচকে সমালোচনা 'করিলে 


দেখিতে পাইবেন, যে যুধিডিরের প্রধংন গুপ,ঠাহার সাবধানতা । ভীম 
ছুঃপাহসী “গোয়ার”, অর্জন, আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া দির্ডয় ও 
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হউন, ব্যাস হউন,-_ুধিষ্টিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তি- 
দিখের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ তাহার কাছে এ 
কথার উত্তর না শুনিলে যুধিটিরের বন্দেহ যাঁয় না । 
তাই "মহাবাহু সর্জলোকোত্বম" রুষের সহিত পরামর্শ 
করিতে স্থির করিলেন ॥ ঠভামিলেন, “্রুষঃ নর্বজ্ঞ ও 
র্ধক্লত্খ তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দ্রিবেন ।” 
তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, 
এবং রুষ্ণ,আমিলে তাই, তাহাকে পূর্বোদ্ধুত 'কথ! 
জিজ্ঞানা করিতেছেন । কেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়! বলিতেছেন । 
“আনার অগ্যান্ত স্থুজদগণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ 
দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়! উহ্ভার 
অনুষ্ঠান করিতে প্রিশ্যয় কবি নাই । হেকু্চ! কোন কোন 
বাক্তি বন্ধুতাব নিমিত্ত দোঝোদেঘাষণ করেন নাই। ফু কে 
স্বার্থপর হইয়। প্রিয়বাকা কহেন । কেহ বা! যাহাতে আপনার 


শপ 


নিশ্চিন্ত, বুধিষ্ঠির সাবধান । ধার্মিক তিন জনেই, কিন্তু ভীমের ধর্প দুইপাদ, 
ঘুধিষ্টিরের ধর্দ্দ চ্িনপাঁদ, অজ্জুনেরহ ধর পূর্ণমান্টী । মহাভারতকার সয় 
অদ্ধবা যিনি মহাপ্রাস্থানিক পর্ব *লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক এরূপ মনে করেন 
নাস্তিনি বয়োহুসারে ধর্টের অনুপাত করিয়াছেন, 1 শ্তন্ত কথা । 
যুধিভ্তিরপ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধার্শিক বলিয়া) খ্যাত, তাহার সাবধানতা 
তাহার একটি কারণ। এ, জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্দ বলিয়া 
পরিচিত্ত হয় । কথাটা এর্লানে জপ্রাঈঙ্িক হইলেও, বড গুরুতর কথা 
বলিয্কাই এখানে ইতর উদ্ধাপন করিলাঁদ। এই অসাবধানতার সন 
খুধিতিগ্নের দাতানুরাগ কতটক্‌ লঙ্গত. তাহা দেখাইবার এ স্্রান নহে । 
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হিত হয়, তাহাই শ্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্‌ ! 
এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, স্ৃতরাং 
তাহাদের পরামর্শ লইয়া! কোন বাধ্য কর" ষায় না। তুমি 
উক্ত দোষরহিত ও কাম ক্রো্চ বিবর্জিত; অতএব আমাকে 
যথার্থ পরাহর্শ প্রদান কর ।৮ 
- পাঠক দেখুন, ক্লষ্ণের আত্মীযৃগণ বাহার? প্রত্যহ তাহার 
কাধ্যকলাপ দেখিবেন,তাহার। কৃষককে কি“ভাবিতেন 1৯ 
আর এখন" আমরা তাহার্কে কি ভাবি। তীহারা 
জানিতেন, রুষ্ণ কাম ক্রোধ বিবর্জিত, নর্বাপেক্ষা 
নত্যবাদী, বর্ধদোষরহিত, সর্ফলোকোত্তম, সর্বাজ্ঞ ও 
গর্বক্কৎ-আমরণ জানি তিনি লম্পট, ননিমাখনচোর, 
কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য 
দৌষযুক্ত । যিনি ধর্মের চরমাদর্শ, তাহাকে ষে জাতি 
এই গুদে অবনত করিয়াছে, সে 'জাতির মধ্যে যে 
ধন্ীলোপ হইবে, বিচিত্র কি ?, 
যুধিষ্ঠির যাহ। ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। 

ষে অপ্রিয় সত্যাক্য আর কেহই যুধিষ্টিরকে বলে 
নাই, রুষ্ণ তাহা বলিলেন । মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া, 
যু্ধিষ্টরকে তিনি বলিলেন, তুমি রাজনুয়ের অগ্নিকারী 

* যুধিষ্িয়ের মুখ হইতে বান্তর্বিক এ$ পকন্ধ কথা গুলি বাহির ইইসগাছিল, 


গোর তাহাই কেহ লিখিয়। রাখিয়াছে, এমত নহে । তবে সমকাঁলিক 
ইতিহামে এই রূপ(ছার়। পড়িয়াছে। ইহাই যথেষ্ট । 
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নও) কেননা নম্রাট ভিন্ন রাজন্ুয়ের অফিকার হয় না) 
তুমি সম্রাট নহ। মগপাধিপতি জরানন্ধ এখন মুত্রাট। 
তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজন্ুয়ের অধিকারী 
হইতে পারনণ ও সম্পন্ন করিতে পারিবে ন। | 
ধাহার। কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাকেন, তাহারা 
এই কথা শুনিয়া বলিলেন্স, “এ ক্লুষ্ণের মতই কথাটা হইল 
বটে। জরীনন্ধ ক্ুঞ্চের পূর্নশক্র, কুঞ্জ নিজে তাকে 
আ'াটিয়। উঠিতে পারেন নাই ও এখন সযোগ পাইয়া 
চ্বলবাঁন্‌ পাঁওবদিগের দ্বারা তাহার বধ-নাধন করিয়া 
আপনার ইস্টপিদ্দির চেষ্টায় এই পরামর্শ টা দিলেন 1? 
কিন্ত আরও একটু কথ। বাকি আছে,। জ্বানন্ধ 
সঞ্ঞাট, কিন্ত তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় 
অত্যাচাঁরকারী * সততা । পৃথিবী তাহার অত্যাচারে 
প্রপীড়িত। জ্রাদন্ধ রাজসুয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা, করিয়া, 
“বাহুবলে সমস্ত ভূপুতিগ্রণকে, পরাজয় করিয়া নিংহ 
যেমন পর্যতকন্দর মধ্যে করিগঞণ্ধকে ধন্ধ রানে সেইরূপ 
তাহাদিগঢেক গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে*।' রাজগণকে 
কারাবন্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য 
ছিন্ব । জরাসদ্ধের অভিপ্রায়, নেই নমানীত' রাজগণকে 
যজ্জকালে সে, গহাদেবের নিকট বলি দিবে | 
পূর্বে যে ফজ্জকাঁলে কেহছরূুখন নরবলি দিত,তাহ! 





৯৮ কক্ধচরিত্র 1 





ইতিহাসজ্ঞ ঞ্পাঠককে বলিতে হইবে না।ঞ্চ রুষ। 
ুধধিষ্টিরকে বলিতেছেন, 
নহে তরুতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদ্নার্থ সমানীত ভূপতিগণ 
প্রোক্ষিত ও প্রমুষ্ট হইয়া পশুদ্িগের ন্যায় কগুপতির গৃহে 
বাম করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। ছুরাস্মা 
জরাসন্ধ তাকাদিগকে অচিরাৎ্*ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত 
আমি তাহাব সহিত যুদ্ধে প্রব্ত্ত ইইতে উপদেশে দিতেশ্ছি। 
এ চবাতম! ষড়খীতি জন ভপতিকে মানয়ন করিয়াছে, কেবল 
চতুদ্দশ জনের অপ্রতুল আছে চতুর্দশ জন আনীত হইলেই 
এ নুপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে । হে 
ধন্মাত্বন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি গুবাত্মা জরাসন্ধকে এ জ্রুর কন্মে 
বিদ্ব উদ্দপাদন*করিতে পারিবেন, তাহার যশোবাশি ভূমগুলে 
দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, 
তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন 1” 
অতএব জরাসন্ধ বধের জন্য যুধিষ্টিরকে পরামর্শ 
দিলেন! উহার উদ্দেশ্য, কষ্ণের নিজের হিত' মাছে 
যুধিষ্টিরেরও বদিও* তাহাতে ইষ্টপিদ্ধি আছে, তথাপি 
তাহাও প্রধানত এ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার 
উঠনশ্ কারারুদ্ধ 'রাজমগুলীর হিত-_-ঁরানন্ধের 
মেত্যাচারঞ্গীর়িত ভারতবর্ষের হিত্র--পাধারণ 
টি 


শী চপপাশ সী পাল লপপপাশপপ পিস  পাীপাপস্পীীশাাশাশা পাশপাশি শা শিপ পপ 

* কেহ কদাচিৎ দিত সাসাজিফ প্রথা ছিল লা। কুষ্ক একস্বখনে 
বজিতেছেন, “আমরা কখন নরবলি «দেখি, নাই । ধার্শিক বারা এ 
ভয়ানক প্রথার দক দয়। যাইতেন শী 
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লোকের হিত | ক্ুষ্ণচ নিজে তখন রৈবর্তীকের দুর্গে 
আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহু অত্যটত এবৎ অজেয়, জরা” 
সন্ধের বধে তাহার নিজে ইট্টানিষ্ট ক্রিছুই ছিল না। 
আর থাকিলেওঃ যাহাতে লোক হিত সাধিত হয়, সেই 
পূরামর্শ দিতে তিনি ধর্্মিত? বা? পূরঃঠর্শে নিক্ষের 
কোন সবার্থসিদ্ধি ধাকিছলও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য । 
এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হইরে বটে, কিন্ত 
ইহাতে আমারও কিছু সবার্থনিদ্ধি আছে, এএমন প্ররামশ 
দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে--অতএব 
আমি এমন পরামর্শ দিব সা/৮-যিনি এইরূপ ভাবেন, 
তিনিই যথার্থ স্বার্থপর, এবং অধার্িক, * শুনন। 
তিনি আপনার নর্ধ্যাদাই ভাবিলেন) লোকের হিত 
ভাবিলেন না । * ধিনি নে কলঙ্ক নাদরে মস্তকে বহন 
করিয়া লোৌকের হিতদীধন করেন তিনিই, আদর্শ 
ধার্মিক । শ্রীরু্ণ সর্ধুত্রই আদর্শ ধার্িক । 

যুধিষ্টির সাবধান ব্যক্তি, নহজে' জর্সন্ধের সঙ্গে 
বিবাদে রটুজি হইলেন না। কিন্তুভীমের দৃপ্ত তেজন্থী 
ও অর্জুনের তেজোগর্ড স্বাক্যে, ও কুষ্ণের, পরামর্শে 
তাস্কাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমান্ছুন ও, কৃষ্ণ" 
এই*তিনজন জরানন্ধ জয়ে যাত্রা! করিলেন! যাহার 
অগণিত সেঙ্গার ' ভয়ে প্রৰল পরাক্রান্ত রৃফিবংশ 
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রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজন মাত্র 
তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ 
পরামর্শ 8 *এংপরামর্শ কষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কষ্জের 
আদর্শ চরিত্রানুযায়ী | ' জাসন্ধ ছুরাত্র্ণ এজন্য সে 
দগুনীয়, কিন্ত তাহার ্লিনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে, 
যে তাহার সৈনিকদিগকে কধের জন্য সৈম্ভ লইয়া 
যাইতে হইবে? এরূপ সটদৈন্ক যুদ্ধে কেবল নিরপরাধী- 
দিগের হত্যা” আর হয়ত অপরাধীরও নিক্ষুতিঃ কেন 
না জরাঁসন্ষের সৈম্যব্ল বেশী, পাগুবনৈন্য তাহার 
সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্ত তখনকার ক্ষত্রিক্- 
গণের এই"ধন্ ছিল যে ছৈরথ্য যুদ্ধে আহত হইলে 
কেহই বিমুখ হইতেন না! অতএব কূষ্জের অভিপন্ধি 
এই যে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, "তাহার! তিনজন 
মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে 
আহুভ করিরেন-যে তিন জনের মধ্যে একজনের 
সঙ্গে যৃদ্ধে (দস অবশ্য স্বীকৃত হইবে । তখন যাহার 
শারীরিক বল," পাহন্বা, ও শিক্ষা! বেশী, সেই 'জিতিবে | 
এ বিষয়ে চারি জনেই ্রেষ্ঠ। কিন্তু বুদ্ধনজ্জায় এইরূপ 
সঙ্কল্প করিয়া তাহারা স্নাতক ব্রান্গণবেশে হামন 
ফরিলেন। এ ছস্মবেশ কেন তাহা বুঝা যায়.না। 
এমন নহে যে গোপনে জরানন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার 
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তান্ধাদের লঙ্কল্প ছিল। তাহারা শক্রক্বে, দ্বারস্থ 
ভেরী নকল ভগ্ধ করিয়! প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া 
জরাসন্ধ নভায় গুবেশ*করিয়াছিলেন । অতএব গোপন 
উদ্দেশ্য নহে*শ। ছদ্মবেশখ রুষ্াজ্নের অযোগ্য | 
ইনার পর আরও একটি কা, তাহাও শোচনীয় ও 
রুষাঞুনের অযোগ্য বুলিয়াই বোঁধ হয় জরাসন্ধের 
নমীপবস্তী হইলে ভীমাঞ্জুন *নিয়মন্থ* হইলেন । নিরমস্থ 
হইলে কর্থা কহিতে “নাই | তীহারা '$কান কথাই 
কহিলেন না। সুতরাং জরানন্ধের সঙ্গে কথা কৃহিবার 
ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। *ক্কষ্চ বলিলেন, “ইহারা 
নিয়মন্ত, এক্ষণে কথা কহিবেন না ; * পুর্ব রাত্র'কতীত 
হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন 1” জরাসন্ধ 
কষ্ণের বাক্য শরবণাঁনন্তর তাহাদিগন্ডে বজ্ঞালয়ে রাখিয়। 
স্বীয় গৃহে গমন কুরিলেন, এবং অর্দীরাত্র নময়ে,পুর্নরায় 
তাহার্দের নমীপে সমুপ্রস্থিত হইলেন । 

ইহাও প্লকটা কল কৌশল ৮ ক'ঁদ কৌশলটা বড় 
বিশুদ্ধ রক্ুমের নয়-_চাছুরী বটে। “ধন্দাত্বার ইহা 
যোগ্য নহে । এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা 
কিঃ যে ক্ৃষ্ণার্জুনকে এত দিন আমরা ধর্শের 
আদর্শের মত দেখিয়া আল্লিতেছি, হঠাং তাহাদের এ 
আবনতি কেন* এ চাতুরীর় কোন যদি উদ্দেশ্য 
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থাকে, তাহ। হইলেও বুঝিতে পারি, বে হা, অভীষ্ট 
নিদ্ধিরু জন্যঃ ইহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল 
কৌশল করিয়া শক্র নিপাত ক্ষরিবেন বলিয়াই & 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ৭ কিন্তু তাহ। হইলে ইহাঁও 
বলিতে বাধ্য হইব যে ইহার! ধন্মাত্সা নহেন, এবং 
রুষ্চচরিত্র আমরা যেরূপ বিশ্ুদ্ধ মনে করিরাছিলাম 
সেরূপ নহে, 

বাহার জরাবন্ধ-বধ-রত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন 
নাই, তাহারা মনে করিতে পারেন, কেন এক্সপ 
চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই বহিয়াছে। নিশীথকালে, 
যখন জরালন্ধকে' নিঃনহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন? 
তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, বধ করাই এ চাতুবীর 
উদ্দেশ্য । তাই ইহারা যাহাতে নিশীবকালে তাহার 
সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল কবিলেন। 
বাস্তদ্বিক, এরুপ কোন উন্দেশ] তাহাদের ছিল নাঃ 
এবং এরূপ কোন কার্য তাহার! করেন নাই।। নিশীথ- 
কালে তাহারা জরাদন্ষের নাক্ষাৎ লাত কর্বরয়াছিলেন 
বটে, ক্বিন্ত তখন জরাদন্ধকে ' আক্রমণ করেন নাই 
আক্ঞমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই । নিদরিশীথ- 
কালে যুদ্ধ করেন নাই-দিনমানে যুদ্ধ হইয়াঙ্ছিল | 
গোপনে যুন্ধ করেন নাই, প্রকাশ্যে লস্ত পৌরবর্গ ও 
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মগধবালীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল । জ্মন এক 
দিন যুদ্ধ হয় নাই। চৌদ্দ দিন এমন যুক হইয়াছিল । 
তিন জনে যুদ্ধ করেন আই, একজনে করিয্তাছিলেন | 
হঠাৎ আক্রমণ স্করেন নাই-্জরানন্ধকে তজ্জন্ প্রাস্তত 
হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন_এমন চি, পাছে 
যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যৃদ্ধের পূর্বে 'জরাদন্ধ 
আপনার পুক্রকে রাজো অভিষেক করিলেন, ততর্দ'র 
পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া+জরানন্ষের 
বঙ্গে নাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । লুকাডুরি কিছুই 'করেন 
নাই, জরানন্ধ জিজ্ঞারা করিবাঙ্াত্র রুষ্ আপনাদ্িগের 
যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যদ্ধকালে স্জরাদন্ধের 
প্রবাহিত যদ্রজাত আঙ্গের বেদনা উপশ্মেব উপযোগী 
উষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, র্লুষ্ণের পক্ষে সেরূপ 
কোন সাহাব ছিল না, তথাপি “অন্ঠায় দ্ধ কযলিরা 
স্তাহারা কৌন আপন্তি,করেন নাই। নৃদ্রকালে জরানন্ধ 
ভীঁমকর্তৃক »অতিশয় পীত্যমান, হইলৈ, দরাময় কষ, 
ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিজ করিরাছিলেন | 
বাহাদের এইরূপ চব্রিত্র, এই কাধ্যে, তাহারা কেন 
চাতুরী করিলেন 2 এ উদ্দেস্থাশুন্য চাঁতুরী' কি সম্ভব ? 
অতিঃনির্কোধে, মে শঠতার,কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা 
করিলে করিচ্তে পারে, কিন্তু কুযার্জজ,ন আর যাহাই 
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হউন, নিক্র্ধাধ নহেন? ইহ! শত্রপক্ষও স্বীকার করেন । 
তবে এ চাঁতুরীর কথা কোথা হইতে আদিল ? যাহার 
সঙ্গে এই মত্ত জরাদন্ধ পর্বাধ্যকয়ের অনৈক্য, সে কথা 
ইহার ভিতর কোথা হইন্তত আদিল ।* ইহ] কি কেহ 
বনাইয়! দিয়াছে ? এই কথা গুলি কি প্রক্ষিপ্ত 2 এই 
বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্ত সে কথাটা 
জার একটু ভাল করিয়া বিচার ফরিয়া দেখা 
উচিত। 

আগর দেখিয়াছি যে মহাভারতে 'কোন স্থানে 
কোন একটি অধ্যায় কেধন স্থানে কোন একটি পর্ধাধ্যায় 
প্রন্ষিণ্ত ।, যদি' একটি অধ্যায়, কি একটা পর্কাধ্যায় 
প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি এফটি 
পর্বাধ্যায়ের অং বিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে 
পরক্ষিগ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। 
বর প্রাচীন, সংস্কত্‌ গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভুরি ভূরি 
হইয়াছে, ইহাই'প্রনিদ্ধ কখা। এই জন্যই বেদাদির 
এত ভিন্ন ভিন্ন শ্বাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভি্ব 
ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুস্তলা মেঘদূত প্রভাতি আধুনিক 
(অপেক্ষাকৃত আধুনিক),গ্রন্ছেরও এত বিবিধ পাঠ। 
সকল গ্রন্থেরই মৌলিক ,অংশের "ভিতর এইরূপ্ন এক 
গকট1 ব। দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া! 


কুষ্চরিত্র। ১০৫ 


যাষ--মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহ! 
পাওয়া যাইবে তাহার বিচিত্র কি ? 

কিন্তু যে প্লোকট। আমার মতের বির্েধী, সেইটাই 
যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে 
নং । কোন্টি প্রক্ষিণ কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার 
নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা ,করা চাই । যেটাকে আমি 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ কবিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া 
দিতে হইবে, যে প্রক্ষিপ্ের চিহ্ন উহাতে অঞ$ছে, চিহ্ন 
দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি | 

অতি প্রাচীন কাঁলে মাতা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ 
ধরিবার উপায়, আঁভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন অর বিস্ছুই 
নাই । আভ্যনভরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রসাদ 
--অনঙ্গতি, অনৈক্য । যদি দেখি যে কোন পুথিতে 
এমন কোন কথ! আছে, যে সে কথা গ্রন্থের, আর 
সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে,যে, 
হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের 'ভ্রমপ্রমাদবশতঃ 
ঘটিয়াছে, নয়,উহ? প্রক্ষিপ্ত । কোনটি ভ্রমপ্রমাদ, আর 
কোনটি প্রক্ষেপ, তাহাও সহজে নিরূপণ করু যায় 
যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে লেখা আছে 
যে রাম উর্িলাকে, বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত 
করিব যে এটা 'লিপিকারের অমপ্রমাদ মাত্র । কিন্তু 








১০৬ ক্ষষ্চরিত্র | 


যদি দেখি যে এমন লেখা আছে, যেরাম উন্রিলাকে 
বিঝাহ করায় লক্ষ্ষটণর সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল 
তার পর রাম উর্িলাকে লক্ষ্পণকে ছাড়িয়া মিট্মাট 
করিলেন, তখন আর বলিতে পার্িব না৷ ষে এ 
লিপিকান্স বা গ্রহ্থকারের ভ্রমপ্রমাদ-_তখন বলিতে 
হইবে 'যে এটুকু কোন ভ্রঃতুনৌহার্দ' রদে রসিকের 
লচনা, এ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে | এখন, আমি 
দেখাইয়া্থি যে জরাক্ক বধ পর্ধাধ্ায়ের যে কয়টা 
কথা 'আমাদের বিচার্ধ্য, তাহা এ পর্ধাধ্যায়ের আর 
সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী | আর ইহাও স্পষ্ট 
যেপ্এ কথ্াগুলি'এমন কথা নহে, যে তাহা লিপিকারের 
বা গ্রশ্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিউ কর! যায় | 
সুতরাং এ কথা গুলিকে প্রক্ষিণ্ড বলিবার আমাদের 
অধিকার আছে। 

“ইহাতেও পাঠক, বলিতে প্রারেন যে, যে' এই কথা 
গুলি প্রক্ষিণ্ত করিব, সেই বা এমন ক্মাসংলগ্ন কথা 
প্রক্ষিপ্ত করিল ক্রেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? 
এ কথাটার ,মীমাংঘা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ 
বুধাইয়াছি, যে মহাভারতের তিন স্তর দেখাযায় । 
ভৃতীয় স্তর নান! ব্যক্তির, গঠিত ।' কিন্তু আদিম স্তর; 
এক. হাতের এবং দ্ধিতীয় স্তরও এরু হাতের । এই 


কুষ্চরিত্র | ১০৭ 


০ পর পা 


দুই নেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্ত তাহাদের রচনী প্রণালী 
স্গন্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির, দেখিলেই চেন। যাননি । 
যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা! তাহার রচনার কতকগুলি 
লক্ষণ আছে, যৃঙ্ঈ পর্ধগুলিতে তাহার বিশেষ হাত 
আছে--এ পর্ধগুলির অধিকাংশই তীহার' প্রণীত, 
নেই সকল সমালোচন কালে ইহ স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । 
এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ 
লক্ষণ এই যে ইনি কৃষ্ণকে টতুরচুড়ামণি সাজইিতে বড় 
ভালবাবেন। বুদ্ধির কৌশল, সকুল গুণের অপেক্ষা 
ইঞছার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও 
বড় ছুলভ নয়! এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত 
উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে কৌশলবিদ্‌ বুদ্ধিমান 
চতুরই তাহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ | ইউরোপীয় 
সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়-তাহা হইতে আধুনিক 
[)0100100807 বিদ্যার সৃষ্টি । বিল্মার্ক এখন জগতের 
প্রধান মনুষ্য থেমিষ্টক্রিসের সময় হইতে আজ 
পধ্যন্ত বাহার! এই বিদ্যায় পটু ভাহারাই ইউরোপে 
মান্য 01000190) 489181 বা 11016510102 07 010118৮ 
গ্রন্থের প্রণেতা কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় 
কবিরও* মনে সেইরূপ চন্রমাদর্শ ছিল । আবার 
কুষণের ঈশ্বরত্ধে তাহার দম্পুর্ণ বিশ্বাস। তাই 








১৯৮৮ কুষ্চরিত্র | 


পাল 


তিনি পুধ্ীষোত্ধমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন । 
তিনি “অশ্বথাম। হত ইতি গজঃ? এই বিখ্যাত 
উপন্যার্সের প্রণেতা । জয়দ্র্থ বধে স্থুদর্শনচক্রে রবি 
আচ্ছাদন, কর্ণাুনের যুদ্দে অজ্জুনের রথচক্ত পৃথিবীতে 
পুতিয়]! ফৈলা, আর ঘোড়া বনাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি 
কুষ্ক্লত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা । তাহা 
আমি এ লুকল পর্বের সমালোচনা কালে বিশেষ প্রকারে 
দেখাইব 1 এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে 
জরসন্ধবধ পর্বাধ্যায় এই অনর্থক এবং অনংলগ্র কৌশল 
বিধয়ক গ্রক্ষিগ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাহাঁকেই 
বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা 
করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। 
রুঞ্চকে কৌশলময়ু.বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহ'র 
উদ্দেশ্য । কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিতে 


হইলে; হয়ত আমি এত কথা! বলিতাম না । কিন্ত 
জরানন্ধবধ পর্ধাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও 'দেখিব । 











কুষ্চরিত্রণ ১০৯ 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





কুষ্ জরারৃদ্ধ সম্বাদ | 


নিশীথক।লে বজ্ঞাগারে জরারন্ধ স্নাতক বেশধারী 
তিন জনের পঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহ+দিগের পুজা 
করিলেন | "এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে তাহার 
জরাসন্ধের পুজা গ্রহণ করিলেন কি না, আর এক 
স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি 
করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 

তৎপরে, বৌজন্য বিনিময়ের পর জরানদ্ধ তাহা- 
দিগ্কে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগ্রণ ! আমি 
জানি ন্নাতক ব্রতাচারা ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন 
কখন মাল] ক্র বা চন্দন ধারণ করেন না। আনার! 
কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও 
অনুলেপন্ সুশোভিত, ভুজে জাঁচিহ্‌ লক্ষিত হইতেছে । 


* লিখিত্ওলাছে থে মলা ভাহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্বাক 
কাড়ির। লইয়াছিলেন । খ্বাহাদের এত প্র্্যা যে রাজকুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃদ্ধ 
ভাহাদের তিন ছড়া মালা কিনিব'র ধে কড়ি জুটিবে লা, ইন্কা অতি অসম্ভব । 
বাহ কপট ছাতাপহত রাজ্যই ধর্শান্থুরোধে পরিত্যাগ কয়িলেন, তাহাক্জ 
যে ডৃকাতি করিয়! তিন ছড়া বালা সংগ্রহ করিবেন, উহ অতি অসম্ভব | 
এ সকল স্বিতীয় বরের কৃবির হাত | দৃপ্ত ক্ষরতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা! 
বেশ জানায় । 





১১৩ হৃষ্চরিত্র । 


শা 


আকার দর্জনে ক্ষত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। 
বাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাঙ্ষণ বলিয়া পরিচয় 
দিতেছেন,* জুতএব সত্য বঙ্গুন, আপনারা কে £ 
রাজসমক্ষে সত্যই প্রশং্ননীধ । কি নিশ্নিস্ত আপনার। 
ছার দিয়া «প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের 
শৃঙ্গ ভগ্ন'করিয়৷ প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য 
দা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার 
কার্ধ্য দ্বারা উহা প্রকীশ করিয়। নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান 
করিতেছেন | আরও, আপনারা আমার কাছে 
আসিয়াছেন, আমিও বিধিপুর্বক পুজ1 করিয়াছি, কিন্তু 
কি দ্নিমির্ত, পুজী' গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি 
নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বজুন 1” 

তদ্ুত্তরে ক্লুঞ্চ, নিপ্ধ গম্ভীরম্বরেঃ (মহাভারর্তে 
কোথাও দেখি না যে রুষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোর্ন 
কথা নলিলেন,, তাহার সকল র্িপুই বশীভূত) “নে 
রাজন! তুমি আমাদ্দিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়! 
বোধ করিতেছ, কিতৃঃকরান্মণ, ক্ষব্ছিয়। বৈশ্য”, এই তিন 
জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া” থাকেন। ইহাদের 
বিশেষ নিয়র্ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আজ্ছে। 
ক্ষ্িয়জাতি বিশেষ নিয়সী হইলে সম্পত্তিশালী হয় । 
পুষ্পধারী নিশ্চয়ই প্রীমান্‌ হয় বলিয়া আমরী পুষ্প ধার 


কুষ্ণচরিত্র ১১৯ 


পা লাশ শা জাপার 





করিয়াছি । ক্ষত্রিয় বাছবলেই বলবান্‌। স্বাধীর্য্যশালী 
নহেন; এই নিমিত্ত তাহাদের অগ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ 
করা নির্ধারিত আছেখ।” 

কথা গুলি শাস্ত্রোক্ত শু চতুরের কথা বটে, কিন্ত 
কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, লতাপ্রিয়, ধর্শনস্বার কথা 
নহে । কিন্ত যে ছদ্মবেঞ্প ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এই 
রূপ উত্তর কাঁজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা ষদ্দি দ্বিতীয় 
স্তরের কবির স্থ্টি হয়, তবে এ বাকঞ%ুলির জন্য 
তিনিই দাঁয়ী। কুষ্ককে যে রকম চতুরফুড়ামণি 
দাজাইতে তিনি চেগ্া করিক্কাছেন, এই উত্তর তাহার 
অঙ্গ বটে । .কিন্তূ যাহাই হউক, দেখা 'যাইত্তেছে যে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা! করিবার ক্ুষ্ণের কোন উদ্দেশ্য 
ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপূনাদিগকে স্পষ্টই 
স্বীকার করিতেছেন । কেবল তাহাই নহে, হারা 
শক্র "ভাবে যুদ্ধার্থে' আসিয়াছেন, তাহাও ্পষ্ট 
বলিতেছেন্স । 

“বিধাতদ ক্ষত্বিয়গণের বাছতেই ঝ্গা প্রদান করিয়াছেন । 
হে রাজন্‌! যদি তোমার আমাদের বাছবল দেখিতে বাসন! 
থাক্রে, তবে অদ্যই দেখিতে, পাইবে সন্দেহ” নাই। ছে 
বৃহদ্রধনন্দন [ ধীবব্যক্তিগণ শক্রগৃহে অপ্রকাস্ত ভাবে এবং 
স্থহাদগ হে প্রক$হ্ঠভাবৈ প্রবেশ কুরিয়! থাকেন? হেরাজন্‌! 


১১২ ফষ্চরিত্র | 





আমরা স্বব্যুধ্য সাধনার্থ শক্রগহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত 
পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিতাত্রত |” 

কৌন ,গোঁল নাই-সব কণ্পী গুলি স্পষ্ট । এই 
খানে অধ্যায় শেষ হইল, জার সঙ্গে সঙ্গে ছস্মবেশের 
গোলযোগট্া মিটিয়! গেল । দেখা গেল যে ছঘ্মবেশের 
কোন মানে-নাই। তার পর, পর অধ্যায়ে কৃষ্ণ ষে 
সকূল কথা বলিতেছেন, তাহ। সম্পুর্ণ রূপে “ভিন্ন প্রকার । 
তাহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আগিয়াছি, 
মে ভীহারই যোগ্য ৷ পুর্ অধ্যায়ে এবং পর অধ্যায়ে 
বণিত ক্লষ্চচরিত্রে এত" গুরুতর প্রভেদ? যে ছুই হাতের 
বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার 
স্মজ২১ 

জরাসন্ধের গৃহকে ক্ুষ্ণ তাহাদের শত্রগৃহ বলিয়া 
নির্দেশ করাতে, জরাদন্ধ বলিলেন, “আমি কোন সময়ে 
তোমুদদের সহিত শক্রতা বা তোমাদের অপকার 
করিয়াছি, তাহ। *আমুর ল্মবণ হয় না। ,তবে কি 
নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শক্র জ্ঞান 
কারিতেছ |” 

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শক্ুতা 
তাহাই বলিলেন। তীহার নিজেরুসঙ্গে জরাস্ন্ধের 
যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্বাপন। ক্ষরিলেন ন। | 


ক্কষণঠরিত্র। ১১৪ 





লিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাহারঞ্ক্র হইতে 
পারে না, কেন না তিনি সর্বত্র সমদর্শাঁ, শ্ুমিত্র 
সমান | তিনি পাগুধ্ের সুহৃদ এবং, €কীনবের শত্রু, 
এইরূপ লৌফ্রিক বিশ্বান। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক 
মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যে 
তিনি ধর্দের' পক্ষ, এব্রং অধর্ম্মের বিপক্ষ ;" তত্ভিন্ন 
তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সেকথা এখন 
থাক । আমরা এখার্নে দেখিব যে ক্র উপয়াচক 
হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্ত নিজের 
সঙ্গে বিবাদের জন্য তাহাকে শক্র বলিয়া নির্দেশ 
করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শক্রু* সে“রুষ্ণের 
শক্রু। কেননা আদর্শ পুরুষ নর্ধভূতে আপনাকে 
দেখেন, তন্ডিন্ন তাহার অন্ প্রকার, আত্মজ্ঞান নাই । 
তাই তিনি জরাবুন্ধের প্রান্মের উত্তরে জরাসন্ধ নাহার 
যে অপকাঁর করিয়াছিল” তাহার সঙ্গ মাত্র না করিয়া 
নাঁধারণের *ষে অনিষ্ট করিয়+ছে, কেবল তাহাই 
বলিলেন । ,*বলিলেন যে তুমি রাদ্্গরণকে মহাদেবের 
নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রখিয়াছ। 
তাই/যুধিষ্টিরের নিয়োগক্রম্:ে আমরা তৌমার গ্রাতি 
সমুদ্যন্ত হইয়াছি + শক্রতঃট! বুঝাইয়া দ্রিবার জন্ত 
রুষ্ণ জরাসন্ধর্কে বলিতেছেন,» 
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“হে বৃষ্দ্রথনন্দন ! আমাদ্িগকেও তৎকৃত পাপে পাপী 
হইতে হইবে, যেহেতু আমর] ধর্মচারী এবং 
ধন্মরক্ষণে সুমর্থ।” 

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী 
হইবেন/এই ভরনায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম | 
এখন পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও; কথাটা, অতিশয় 
গুরুতর |, যে ধর্্মরক্ষণে ও পাঁপের দমনে সক্ষম হইয়াও 
তাহ! না করে, সে সেই পাঁপের সহকারী । 'অতএব 
ইহলৌকে সকলেরই,সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা 
না করা অধন্ম। “আ'মি ত কোনপাপ করিতেছি না; 
পধে ফরিতেছে; আমার তাতে দোষ কি ?* যিনি এই- 
রূপ মনে করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন/তিনিও পালী। 
কিন্তু নচরাঁচর ধন্াসারাও তাই ভাবিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া 
থাকেত । এইজন্য জগতে যেসকল নরোত্ম জদ্ম- 
গ্রহণ করেন,. তীহারা। এই ধর্দরক্ষা ও পাপ নিবারণ 
ব্রত গ্রহণ কুরেন। শশাক্যনিংহ, বীগুপ্রীষ্ট ুভূতি ইহার 
উদাহরণ । এই *বাক্যই তাহাদের জ্টীবনচরিতের 
মূল সুত্র। ্রীরুক্েরও নেই  ক্রত । এই মহাবাক্য 
স্মরণ না রাখিলে ভাহার,জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। 
জরাসন্ধ রুংস শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে 
গ্াশুব পক্ষে ক্রষ্করুত* সহায়তা, রুঞ্চের এই সকল 


ক্ষ্চরিত্র । ১১৫ 








ক্কাধ্য এই মুলন্বত্রের লাহায্যেই বুঝা যায় ইহাকেই 
পুরাণকারেরা “পুথিবীর ভাবু হরণ” বলিয়ট্ুছন । 
্রীষ্টর্লত হউক, বুদ্ধক্ৃত হউক, কুষ্ণকুত হউক এই পাপ- 
নিবারণ ব্রর্টের নাম ধর্ম প্রটার । ধন প্রচার দুই প্রকারে 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এক বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম 
নগ্বন্ধীয় উপদেশ্র দ্বারা, দ্বিতীয়, কাধ্যতঃ অর্থাৎ 
আপনার কাধ্য কলকে ধর্ট্রে আদর্শে পরিধভ 
করণের ছার] । শ্রীষ্ট, শাক্যদিংহ, ও শ্রীরুঞ্চ এই বিবিধ 
অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন । তবে শাক্যদিংহ ও' খৃ্টকৃত 
ধর্্ প্রচার, উপদেশপ্রধান। "্কষ্ণকৃত ধ্ম্মপ্রচার কার্ধ্য 
প্রধান । ইহাতে, রূষ্ণেরই প্রাধান্ঠ কেন না স্বাক] 
নহজ, কার্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক | 
যিনি কেবল মানুষ, তাহার দ্বারা -্ইহা স্ুনম্পন্ন হইতে 
পারে কি না, ঘ্নে কথা এক্ষণে আমাদের বিচাধুু নহে |, 

এইখানে একটা 'কথার ম্লীমাংনা করা প্ভাল। 
কৃষ্রুত ক্ষংদ শিশুপালাদির *বধের উল্লেখ করিলাম; 
এবং জরাব্রন্ধকে বধ কবিবার জন্যই ক আমিয়াডেন 
বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্গ মনুষ্যের 
কাজ? যিনি নর্ধভূতে নুমদর্শী তিনি পাপাস্মাকেও 
আত্মবৎ দেখিযাট, তাহারও হিতাঁকাজ্জী হইবেন ন) 
কেন £ সতর্ট বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে. জগতের 
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মঙ্গল নাইকিন্ত তাহার বধ সাধনই কি জগৎ ভদ্ধারের 
একছ্বাত্র উপায় ? পাঁশীক্ষে পাপ হইতে বিরত করিয়া, 
ধর্মে প্রব্হ্তি দরিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল 
এক কালে বিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা 'উৎকুষ্ট উপায় 
নয় কিছ আদর্শ পুরুষের ভীহাই জবলদ্ধন করাই 
কি উচিত ছিল না? তরীশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য 
এইরূপে প্ণাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

এ কথার উত্তর দুইটি । প্রথম উত্তর এই যে, 
ক্লঞ্চরিত্রে এ ধর্ম্ের্ও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্র 
স্ডেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে । ছুর্য্যোধন ও কর্ণ, ষাহাতে 
নিহন্ত “না* হইয়া' ধন্দপথ অবলম্বন পুর্বক জীবনে ও 
রাজ্যে বজায় থাকে, পে চেষ্টা তিনি বিধিমতে 
করিয়াছিলেন, এবং ,দেই কাঁষ্য সন্ধন্ধেই বলিয়াছিলেন। 
পুরুষকাঁরের যাহা দাধ্য তাহা আমি করিতে পারি, 
কিন্ত' দৈব আমার আয়ত্ব নহে কঃ মানুষী শক্তির 
দারা কার্যয,.করিতেন+ তজ্জন্য যাহা ন্বভাষতঃ অসাধ্য 
তাহাতে যত্ব করিয্লাও কখন কখন নিষ্কপ্ু হইতেন। 
শিশুপাল্লেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই 
ক্ষম্$্র কর্থাটা অলৌকিক উপন্যাসে আরৃত হইয়া! 
আছে। যথাস্থানে আমা! তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। কংদ বধের কাটা 'কি, ঘাহা জানিবার 
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কোন উপায় নাই, কেননা মহাভারতে ক্ষংসবধ দুই 
ছত্রে বমাপ্ত । তবে ইহা বুঝা যায়, যে যে বধো]দ্যতত 
শত্রুর ভয়ে জ্ঞাতিবর্গ রুষ্তকে পলাইয়া * থাকিতে 
পরামর্শ দিয়ঈছিলেন, তাহার সঙ্গে যুদ্ধত্যাগ করিয়! 
ধম্মীলাপ করিতে গেলে, সেইখানেই ক্কৃষ্চলীলা নমাগ্ড 
হইত । পাইলেটকে শ্্রীষ্টিয়ান করা, শ্রীষ্টের পক্ষে 
যতদূর সম্ভব "ছিল, তত্নঙ্গে ধন্মপথে আনয়ন করা 
রুষ্ণের পক্ষে ততদূর অশ্তব। জরানন্ধ সন্বন্ধেও তাঁই 
বলা যাইতে পারে । তথাপি জরাদন্ধ সম্বন্ধে কষ্চের 
লে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল, । জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের নিকট. ধন্রমোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাঝুক; 
নে ক্ুষ্ণকেই ধন্মবিষয়ক একটি লেকৃচর শুনাইয়া! দিল, 
যথা--- 

“দেখ ধন্ম বা অর্থেব উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড় জন্মে; 
কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে "জন্মগ্রহণ, করিয়। ধর্মজ্ঞ হইয়াও 
নিরপরাধে লোকের ধর্ার্থে উপঘাজ করে, তাহার ইহুকালে 
অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি” 


এ সব স্থলে ধশ্মোপদেশে কিছু হয় নু । জরাসন্ধকে 
সৎপঞ্জে আনিবার জন্য উপায় ছিল কি না, তর্ঠহা 
আমাদের বুদ্ধিতে 'আদে না। অতিমানূষ কীন্ডি 
একট! প্রচার করিলে, ষ1 হর একটা কাণ্ড হইতে, 
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পারিত। তেমন অন্যান্য ধর্্মপ্রচারকদিগের মধ্যে 
অনেক দেখি, কিন্ত, রুষ্চরিত্র অতিমানুষী শক্তির 
বিরোধী ? স্ীরুষ্ণ ভূত ছাঁড়াইন্মা, রোগা ভাল করিয়া, 
বা কোন প্রকার বুজরুকী* ভেলকির দ্াঁর। ধন প্রচার 
বা আপন্ণর দেবন্থ স্থাপন করেন নাই ) 

তবে ইহা বুঝিতে পারি, যে জরাসন্ধের বধ রুক্ণের 
উদ্দেশ্য নৃহে; ধর্মের রক্ষা, অর্থাৎ নির্দোষী অথচ 
প্রগূড়িত দ্বাজগণের উদ্ধারই তাহার উদ্দেশ্য । তিনি 
জরাসদ্ধকে অনেক ,বুষাইয়া পরে বলিলেন, “আমি 
বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ আর এই ছুই বীরপুরুষ পাঁগু তনয় । 
আমরা €তামাঁকে যুদ্ধে আহ্বান, করিতেছি, এক্ষণে 
হয় সমস্ত ভূপাতিগ্ণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ 
করিয়া যমালয়ে গ্রমন কর।” অতএব জরাসন্ধ 
রাজপ্রণুকে ছাড়িয়া দিলে, ক্ুষ্ণ তাহাকে নিক্ষতি 
দিতেন। জরাদন্ধ, তাহাতে ,সম্মত না হইয়। যৃদ্ধ 
করিতে চুঁহিলেন, ন্মুতরা” যৃদ্ধই হইলণ জরাদন্ধ 
যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কান রূপ বিচারে যার স্বীকার 
করিবার পাত্র ছিলেন না। 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, বীশু বা! বুদ্ধের জীররনীতে 
যতটা পৃতিতোদ্ধারের “চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে 
ততটা দেখি না, ইহ স্বীকার্ধ্ট'। খীশু বা শাক্যের 
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ব্যবপায়ই ধশ্ম প্রচার | কুষ্। ধশ্ম প্রচার করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ধর্্ প্রচার তীহার ব্াঁবসায় নহে পেটা 
আদর্শ পুরুষেরু আদর্শ জীবুন নির্বাহের আনুষঙ্ষিক 
ফল মাত্র। কুথাটা এই রকম করিয়া, বলাতে কেহই 
না মনে করেন; যে বীশুব্বীষ্ট বা শাক্যসিংঙের, বা 
ধর্মপরচার ব্যব্দায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা 
করি । যীশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি এুনুষ্য শ্রেষ্ঠ 
বলিয়৷ ভক্তি.করি, এবং তাহাদের চরিত্র আলোচনা 
করিয়া ত্হাতে জ্ঞানলাভ করিধার ভরসা করি। 
ধন্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে 
কশ্মের অনুষ্ঠানে আমর। সর্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল 
ব্যধসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু খিনি আদর্শ 
মনুষ্য তাহার সে ব্যবসায় হইতে পশরে না। কার 
তিনি আদেশ মনুষ্য, মান্থুষের যত প্রকার অনুষ্্রেয় 
কম আছে, সকলই তাহার অনুষ্ঠেয় ।* কোন কর্ম্মই 
তাহার “ব্যবসায়” অর্থাৎ অন্য কর্মের অপেক্ষ! প্রধানত 
লাভ করিতে*পারে না ।, যীশু বা শাব্যসিংহ আদর্শ 
পুরুষ নহেন কিন্তু মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । মনুষ্যের শ্রৈষ্ঠ-ব্যবসায় 
অধলম্বনই তীহাদের বিধেয়,* এবং তাহা অবলম্বন 
করিয়া তীহার! লোক ছ্রিতসাধন কুরিয়া গিয়াছেন। 
কথ্ধাটা যে আমার দকল শিক্ষিত পাঠকস্কবুঝিয়াছেন: 
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এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক 
আছে। আদর্শ পুরুষের কথ! বলিতেছি। অনেক 
শিক্ষিত পাঠক “আদর্শ শব্দটি 00581 শবের দ্বারা 
অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দৃষ্য হইরে না "এখন 
একট 40195500 [998]* আছে । হীষ্টিয়ানের আদর্শ 
পুরুষ যীশু | আমরা বাল্যকাল হইতে শ্রীষ্টরান জাতির 
সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ,ষেই আদর্শটি হদয়ঙ্গম 
করিয়াছি । আদর্শপুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের 
কথা মনে পড়ে । যে আদর্শ সেই আদর্শের লক্ষে 
মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি 
'না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী। কোন দুরাস্্রাকে তিনি 
প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিত্েন 
ন/। শাক্যবিংহে 'বা চৈতন্তে আমরা নেই গুণ দেখিতে 
পাই, এজন্য ইহীদিগকে আমরা আদর্শপুরুষ বলির! 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু রুঞ্ পতিতপাঁবন 
নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাঁতী বলিয়াই 
ইতিহাসে পরিচিত । সুতরাং তাহানে আদর্শ পুরুষ 
বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না? কিন্ত 
আমার্দের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত | 
এই 021155150 [7981 কি যর্থার্থ মনুষ্যত্থের আদর্শ | 
সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি নেইর্ূপই হইবে? 
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এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে-_হিম্ধুধ আবার 
জাতীয় আদর্শ আছে না কি? 78750 109] ছে 
নাকি? যদ্দি ধাকে*্তবে কে? কথাট» শিক্ষিত 
হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে জিজ্ঞানা* হইলে অনেকেই মস্তক 
কণ্চুয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা! । কেহ হয়ত জট! 
ব্ধল ধারী শুভ শ্মক্র গক্ষ বিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি 
ধধিদ্দিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত 
ধলিয়া বনিবেন, ও ছাই শুম্ম নাই। নাইঞ্বটে দত্য, 
থাকিলে আমাদের এমন দুর্দশা হইবে কেন?" কিন্তু 
এক দিন ছিল।-_তখন হিন্দু "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত | 
সনে আদর্শহিন্ছু কে? ইহার উত্তর আম্মি *ফ্রেপ 
বুঝিয়াডি- নরভীরানে তা রুঝযইয়োছছি এ রয়চুক্জি 
রি দেই আদর্শ প্রতিমার, *নিকটবস্তী, কিন্ত 
যথার্থই হিচ্ছু আদর্শ শ্রীরুঞ্ণচ । তিনিই যথার্থ মনৃম্যাত্বের 
আদর্শ_-শ্বীষ্াদিতে স্রেপ আদর্শের সম্পুর্ণতা পাইবার 
সম্ভাবনা নাই ) 
কেন, তহো বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, নবজীবন্তে 
তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মুন্ধষ্যের সকল 
বাক্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফর্তি ও সাঁমঞ্জন্যে মনুন্যন্ব। বাহে 
নে নকহলর চরম সি ও সামজন্তযুক্ত তিনিই আর্দশ 
মনুষ্য) গ্রে নাই-প্রীকফে। তাহা ঘআছেন। 
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ষীশুকে ক্ষদ্রি রোমক সমআাট্‌ রিহুদ্বার শাননকর্তৃহে 
নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে 
পারিতেন ? তাহ পারিতেন নাঁ_কেননা রাজকার্যের 
জন্য যে সকল রৃত্তিগুলি" প্রয়োজনীয়, তাহা। তাহার 
অনুশীলিতত হয় নাই। অথচ এরূপ ধন্মাত্মা ঝাক্তি 
প্লাজোর শাসনকর্তা হইলে লমাজের অনন্ত মল | 
পক্ষান্তরে শ্রীরু্ণ যে দর্কাশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রনিদ্ধ'। 
শ্রেষ্ঠ নীর্তিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভুরিভূরি 
বর্ণিত' হইয়াছেন, এবং যুধিষ্টির বা উগ্রসেন শান 
কার্যে তীহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর ফাক 
করিতেন'ন। 1 ' এইন্পে ক্ষণ নিজে রাজ। না হইয়াও 
প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়া ছিলেন”এই 
জরাসদ্ধের বন্দীণীণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ । 
পুন, মনে কর যদি গিছদীরা রোমকের অত্যাচার 
শীড়িত হইয়া ্বাধীনতার ,জন্ত উখিত হইয়া, 
যীশুকে দেনাপতিভ্ত বরণ করিত, ষীশ কি 
করিতেন ? যুদ্ধে তীহার শক্তিও ছিল,না, প্রববতিও 
ছিল না| “কাইসরের পাওনা কাইনরকে দাও” 
বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন । ক্ষ * যুদ্ধে 
প্ররৃতিশৃন্ঠু-_কিন্তু ধণ্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্্ার্থ যুদ্ধ 
টপশ্থিত হইলে অগত্যা -প্ররৃতত ধইতেন | সুদ্ধে 


রুষাচারিত্র ৷ ১৯ 


পেসার সির 


প্ররস্ব হইলে তিনি গজের ছিলেন । যীশু শিক্ষিত, 
রুদ্ধ অর্বশান্্বিৎ | অন্যান্য গু সম্বন্ধেও এক্র্প। 
উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ট্িক ও ধর্শজ্ঞ । অতএব রুষ্চই বণার্ধ 
আদর্শ মনুয্য--0001808৮ [7981 অপেক্ষা নুন 
14921 শ্রেষ্ঠ ৷ 

ঈদৃশ সর্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্ধ্য বিশেদ্ধে 
জীবন সমর্পন করিতে পারেন না । তাহা হইলে ইতর 
কাষণগুলি অননুষ্টিত, অথবা অসামঞ্জন্টের সহিত 
অনুষ্টিত হর । লোক চরিত্রভেদে ও অবস্থাভেদে, 
শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ৬. ভিন্ন ভিন্ন সাধনের 
অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য সকল "শ্রেণীরই "আদর্শ 
কতক; উদ্চিভ ১ ওউ জন ভীমের শাক িৎহ হী 
বা! চৈতন্যের ন্যায় লঙ্গ্যাস গ্রহ্ণৃপুর্ঘক ধর্ম প্রচার 
ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করা অসস্তব | কৃষ্ণ যুংসারী, 
গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, ঝ্রেদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপন্থী, এবং 
ধ্প্রচারক ; সংসারী ও গৃহীদিশের, রাজাদিশের, 
যোদ্ধাদিগেবুগ্রাজপুরুষদিগের, তপস্থীদিগের, ধর্্মবেত্বঠ 
দিগের এবং একাধারে সর্কাঙ্গীন মনুষ্যুজের,আদর্শ | 
অরাঁল্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ুপ্রগেতার 
খবস্ঠুপ অনুষ্ঠেয় । * ইহাই 13570514901. অসেম্পুর্ণ থে 
বৌদ্ধ বা শ্রী ধর্ম, তাহার আদশ পুরুষকে আদর্জ 





১২৪ ফ্রিজ । 


স্থানে বর্সাইয়া, সম্পূর্ণ ধে হিম্চুধশ্্ তাহার আদর্শ 
পুরুষূুকে আমরা বুঝ্মিত পারিব না ! 

কিন্তু পুুঝিবার বড় প্রায়ো্জন হইয়াছে, ফেন না 
ইহার ভিতর আঁর একটা বিস্ময়কর কথা আঁছে। 
কি খ্ীষধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কষ হিন্দু, ধর্্াবল্থী 
ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। 
সী আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী, 
ল্গ্যামী, এখনকার ্বীষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত । ইউরোপ 
এখন এহিক সুখ রত, সশস্ত্র বোদ্ধ,বর্গের বিস্তীর্ণ শিবির 
মাত্র? হিন্দুধর্মের আদর্শপুরুষ সর্ব কর্্মরুৎ_এখনকার 
হিন্ছু বর্ক ফর্মে 'অকর্্দা । এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল 
কেন? উত্তর সহজ,_লোকের চিত হইতে উভয় 
দেশেই নেই প্রাচীন, আদর্শ লুণ্ড হইয়াছে। উভয় 
দেশেই, এককাঁলে দেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল-- 
প্রাচীন থ্রীষ্িয়ানদিগের ধর্মপরায়ণতা ও সহিষ্ুতা, 
ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাঙ্গপুর্ুষগণের' সর্দগুণবত্ব। 
তবাহার প্রমাণ । মেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত 
হইতে বিদ্ররিত,হইল-_-যে দিন আমরা ক্ুষচরিত্র অবনত 
করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক 
আবনতি ।'জয়দেব গৌষাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরর্ণেনকলে 
ব্যস্ত মহাভারতের রুষ্ণকে কেহ স্মরণ করে ন1। 





স্যরি ১২৬ 








এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জান্কীয় হুদয়ে 
জাগরিত করিতে হইবে! ভরর্া করি, এই ক্ুষ্ণচরিত্র 
ব্যাখ্যায় সে কার্য্ের ক্ষিছু আনুকুল্য হইতে পারিবে | 

জরানন্ধ বধের ব্যাখ্যায়*এসকল কথা বলিবার তত 
প্রয়োজন ছিল না) প্রনঙ্গতঃ এ তত্ব উতাঁপিম্ত হইয়াছে 
মাত্র। কিন্ত একথা গুলিএএকস্থানে না৷ একস্থানে'আমাকে 
বলিতে হইত । আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক 
উভয়ের পথ সুগম হইবে ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


চি প্রি $ ০ রগররারাজ 


যুদ্ধ। 

অঃমরা এপর্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যতদূর পগীলোচন! 

করিয়াছি, তাহাতে” ক্ষণকে কোগ্তাও বিষুৎ বলিয়া 

পরিচিত হইতে দেখি নাই ।" কেহ তীহাকে বিষুঃ 

বলিয়া সক্ধোধন বা রিষুং জ্ঞানে উহার সঙ্গে কথোগ্গ- 

কথন করে নাই! ঞ্ ভীহাকেও শ্রপয্/্ মনুব্য 
সরি িিিশাাীঁ্শ্্জাঁিটিটি 








₹ ফ্লোথাও কোথাও, কৃষাঙ্জুন নূরনারারণ নামক প্রার্চান খবি বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছেন । সে হান প্রক্ষি্ট তাহাযও দেখিয়াছি ।* এ মকল স্বরে 
খখির অর্থ কি ? নরনারার়ণ একট! রপক' নহে কি”? 


১২৬. $ষ্চচরিজ | 


শক্তির অফ্রিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য করিতে দেখি 
নাই । তিনি বিষ্ণুর, অবতার হউন বানা হউন; 
কুষ্চরিত্ের স্থল মর্ মনুষ্যত্ব, দেন্ত্ব নহে, ইহা আমর! 
পুনঃ পুনঃ বুঝ্ধাইরাছি | 

কিন্ত ইহও শ্বীক'র করিতে হয়, যে মহাভারতের 
অনেক শ্হানে তাহাকে বি, বলিয়া সন্বোধিত এবং 
পপ্লিচিত হইতে দেখি । অনেকে বিষণ বলিয়া সাহার 
উপাসনা করিতেছে দেখি এবৎ কদাচ কখন 
তাহাকে লোকাতীতা বৈষৰী শ্বক্তিতে কার্য করিতেও 
দেখি; এপর্যন্ত তাহা' দেখি নাই, কিন্ত এখনই 
দেখিন্ব 1! ই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না? 

যদি কেহ বলেন, ধে এই সুইটি ভাব পরস্পর 
বিরোধী নহে, কেন,না খন দৈব শক্তির বা! দেবজের 
কোন গ্রকাঁব বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন 
কাব্যে বা ইতিহাসে, কেবল' মনুষ্যভাব প্রকটিত 
হয়, আর যখন 'তাঁশর প্রয়োজন আছে, তখন 
দরভাব প্রকটিত হয়, তাহ! হইলে আমর! বলিব, 
যে এই উত্তর যথার্থ উত্তর হইল না। কেন ন! 
নিষ্পু/য়োক্ষনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সয়ে 
দেখা যায়! এই জরাদন্ধ বধ হইঘতেই দুই এঁকটা। 
উদ্বাহরণ দিতেছি। 





ফ্মগ্চরিত্র ! ১২৭ 


জরাসন্ধ বধের পর ক্ষণ ও ভীমাঞ্জুন গ্ররাসন্ধের 
রথ খানা লইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক নিক্ষান্ত 
হইলেন | দেবনির্টিভ রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব 
মাই । তবু খানখাই কুষ্চ *গরুড়কে স্মরণ করিলেন। 
ক্মরণমাজ গুড় আদা রখের চূড়া রূনিলেন ( 
ধারুড় আসিয়।'আর কোর কাজ করিলেন মা, 'ভীহাতে 
আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও 'আর 
কোন প্রয়োজন দেখা শ্বায় না, কেবল মীঝে হইতে 
কৃষ্ণের বিষুই সুচিত “হয় । 'জরানন্ধকে বধ করিবার 
সময় কোঁন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে 
চড়িবার বেল! হইল । 

আবার বুদ্ধের পুর্ধে, অমনি একটা কথা আছে | 
্রাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরনংকপ্প হইলে» ক্ুষ্ণ জিজ্ঞান! 
করিলেন, 

হেঁরাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় ব্রা? * কে যুদ্ধ করিতে 
সহ্জীভূত হইবে?" জরাগন্ক ভীমের নক্গে যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছ] প্রকাশ করিলেন | অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্বেই 
লেখঠ আছে যে, ক্ষণ জরারন্ধকে যাদবর্গাণের আ্বধ্য 
ক্সরণ “করিয়া ক্রচ্কার আদেশানুবারে শ্বয়খ তাহার 
সংহারে প্রত হইলেন না। 





১২৮ স্কফচরিত্র | 





এই ব্রল্লার আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও 
নাই। পরবর্তী গ্রন্থেআছে। এখন পাঠকের বিশ্বার 
হয় না কিঃ যে, এইগুলি, আদি্দ মহাভারতের মূলের 
উপর পরবস্তী লেখকের কারিগরি । * আর রুঞ্খের 
বিষুন্ব ভিতরে ভিতরে খাঁড়া রাঁখা ইহার উদ্দেশ্য ৷ 
আদিম 'ত্তরের মূলে কুষ্ণবিষুঠতে কোনরূপ সঙ্বন্ধ স্পষ্ট 
করিয়। লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। কেন ন! ক্লঞ্চচরিত্র 
ঈনুষ্যচরিত্রঃ" দ্রেবচরিত্র নহে! যখন ইহাতে কো 
পাঁনক: দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা 
বড় ভুল বলিয়। বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই ।“ পরবতী 
কবিকল্পনাট তাহার জানা ছিল, তিনি 'অভাবট! পুরণ 
করিয়া দিলেন | 

এইরূপ যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কুষ্কে 
“ধর্্মরন্কণার* জন্ত ধন্যবাদ করিতেছেন, ঘেখানেও দেখি, 
কোথাও কিছু নাই, খানকা। তাহারা কৃষ্চকে “বিষে” 
বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । এখন. ইতিপূর্বে 
কোথাও দেখা যায় না, যে তিনি বিষু, বা তদর্থক অন্ত 
নামে সম্বোধিত হইয়াছেন | যদি এমন দেখিতাম, 
মে ইতিপুর্্জ কষ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত 
হইয়া আদিতেছেন, তাহা হইলে বুবিতীম যে ইহাতে 
অসঙ্গত বা অটননর্গিক' কিছুই নাই, "লোকের এমন 


চি ১ 


বিশ্বানদ আছে বলিয়াই ইছা হইল। গদি এখন, 
দেখিতাম, বে এই সময়ে কুষ্ণ কোন অলৌকিক,কাজস 
করিয়াছেন, তাহ! গ্লেবতা৷ ভিন্ন মনুয্যের লাধ্য নহে, 
তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষে !* সন্বোধনের সস্তাবিতী 
বুঝিতে পারিতাম | কিন্তু ক তেমন ক্ষিচুই কাজ 
করেন নাই । তিনি করানদ্ধকে বধ করেন নাই-- 
সর্ধলোক সমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন । 
সে কার্ষ্যের প্রবর্তক ক বটে, কিন্ত কারাঁানী রাজশন 
তাহার . কিছুই জানেন না।' অতএব ক্ষণে অকস্মাৎ 
রাঁজগণ কর্তৃক এই বিশ্ব আরোপ কখন এঁতিহাসিক 
বা মৌলিক. হইতে পারে না । কিন্তু উহা 'ইপারুত্ 
স্মরণ ও ব্রন্দার আদেশ ল্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, 
জরাবন্ধ বধের আর কোন অংশের, সঙ্গে নঙ্গত নহে । 
তিনটি, কথা এক হাতের কারিগরি--আর, তিনটা 
কথাই'মূলাতিরিক্ ৮» বোধ হয়,ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম 
হইয়াছে । 

বাহাৰ$ বলিবেন, তাহা হয় *নাই, তাহাদিগ্নের এ 
কুষ্ণছরিত্র সমালোচনের অনুবর্তী হইবার আরু কোন ফল 
দেট্খি না। কেন না, এসকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার 
প্রমাণ সংগ্রহের সন্তাবন। ননই | আর এই সমালোচনায় 
খাহাদের এর্যন বিশ্বান হইয়াছে যে জরানন্ধ বধ মধ্যে 





7 ক্রি! 


কুষ্ধের এই বিহুস্ব সুচনা পরবর্তী কবি প্রণীত ও 
প্রক্ষিপ্ত, তাহাদের দিজ্ঞান। করি, তবে কুষ্ণের ছত্মবেশ 
ও কপটাচাঁর বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাদন্ধবধ 
পর্বাধ্যায়ে আছে, তাঁহাও এরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়! 
পরিত্যাগ “করিব না কেন? দুই বিষয়ই, ঠিক একই 
প্রমাণের' উপর নির্ভর করে। 

* বন্ততঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ 
বুঝা যাইবে,ষে এই জরানদ্ধ বধ পর্বাধ্যায়ে পরবর্জা 
কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই নকল 
অনঙ্গতি তাহারই ফল।' ছুই কবির যে হাত আছে 
তাঁহান্ন আর এক প্রমাণ দিতেছি | | 

জরাদন্ধের পূর্বরত্বান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের কাছে বিরত 
করিলেন, ইহা। পুর্বে বলিয়াছি। সেই নঙ্গে, কৃষ্ণের 
সহিত" জরালক্কের কংনবধ জনিত যে বিরোধ তাহারও 
পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধ তও 
করিয়াছি । , তাহার ' পরেই মহাভারতকার কি 
বলিতেছেন, শুনুন । 





“বৈশম্পায়ন কছিলেন, নরপতি বৃহত্্রথ ভার্ধ্যান্বর সমতি 
ব্যাহারে তপোবনে বহছুদিবস তপোহনুষ্ঠান করিয়। স্বর্গে মন 
করিলেন । তীহারা জরাসন্ধ ও চগকোৌশিকোক্ত সমুদায়ি বর 
লাভ করিয়া লিক্ষপ্টকে রূজ্য পাসন করিতে প্লাগিলেন। 


কফ্চস্থিজ 1 তত 











সমক্কে ভগবান্‌ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংফু্সি করেন: । 
ংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের নহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শব্রদ্ধা 
জন্মিল 1” 


এ সকলই প কুষ্ণ, বলিয়াছেন_-আরও সবিশ্তা্লে 
বলিয়াছেন-আবার সে কথা কেম? প্রয়োঞ্জন আছে। 
মূল মহাভারত প্রণেতা "অদ্ভূত রনে বড় রলিক নহেন-- 
রুষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না ! সে অভাব 
এখন পুরিত হইতে চলিল | , বৈশম্পয়ান্বিলিচ্ভে ছে, 

“মহ্াধল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গেরিশ্রেনী মধ্যে থাকিরা 
কষ্ের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত ,বার ঘুর্শারমান 
রুরিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত *অক্কুত* কর্মঠ 
বাস্ুদেবের একোনশত ধৌজন অন্তরে পতিত হইল । 
পৌরগণ কুষ্ণ সমীপে গদা! পতনের বিনয় নিবেদন করিল! 
তদবধি সেই মথুর্যর সনীপবস্ধী স্থান শদাবসান নায়ে বিখ্যাত 
হইল ।+ 

খন্ড যদি কোন পাঠকের এশঁবশ্বান থাকে? যে 
বর্তমান ক্গুরাসন্ধবধ পর্বাধ্যায়ের, সমুদয় অংশই মূল 
মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, «বং 
কফঝ্দি বার্থ ই ছক্সবেশে গিরিব্রজে আববিয়াছিলেন) 
তব্রতোহাকে অনুরোধ কার হিম্দুদিখে পুরাগেতিহাস 
মধ্যে এতিহান্দিক গুত্বের অন্থুবঙ্ধান পরিত্যাগ করিয়! 


০৪৫৮ জীন সসপ শিস 


১৯২ কবারিজ । 


জন্য শান্ছের আলোনাত প্রত হন । এদিগে কিছু 
হইবে না। 

অতঃপর, জরাদন্ধ বধের অন্ধশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া 
এ পর্দাধ্যায়ের উপসংহার, করিব। *সে সকল খুব 
সোজা কথ্ধ। 

জরাপন্ধ ধুন্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরান্ধ 
“ফশন্বী ব্রাঙ্গণ কর্তৃক রুত-ন্বস্ত্যয়ন হইয়। ক্ষপ্ধশ্মানুসারে 
বর্ম ও কিরউি পরিত্যাগ পুর্বক'” যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 
“তখন -যাবতীয় পুরবার্ষী ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় 'বৈশ্য শুক্র 
বণিত] ও ব্ৃদ্ধগণ তীহাদর নংগ্রাম দেখির্তে তথায়, 
উপন্চিত্ত হুইলেন*। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ 
হইল । “চতুর্দশ দিবস যুন্ধ হইল ।” (যদি সত্য হয়, 
বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ 
দিবপে.“বানুদেব জরাদন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্তা 
ভীময়ৌেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! 
ক্লান্ত শক্রকে পীড়ন ,কর! উচিত নহে অধিকতর 
পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে | 'অত্তএব 
ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভবতর্ষভ ! 
ইহার সহিন্ড বাছযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ বে' শক্তুকে 
ধর্্তঃ বধ করিতে ফুইবে, ত্বাহাকেও" ঘ্বীড়ন 
কর্তব্য নহে)। ভীম জরানন্ধরে পীড়ন করিয়াই বধ. 





কৃষির । ১ 


করিলেন। তাই তখন বলিয়াছিলাম, স্রীস্বের ধর্মজান' 
দ্বিপাদমাত্র। 

তখন র্ুষ্ণার্ুন ও ভীম কারা'বন্ধ মহীপালগণকে 
বিমুক্ত করিলেন! তাহাই জরাসন্ধ বধের একমাঞজ 
উদ্দেশ্যা। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া মার কিছুই 
করিলেন না, দেশে , চলিয়া গেলেন। * তাহার 
412186596805)56 ছিলেন না--পিতার অপরাধে পুজের 
রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তীহার! জরাজ্ধকে,বিনস্্ 
করিয়া জরাবন্ধপুত্র 'সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন । নহদেব কিছু নজর দিল তাহা, গ্রহণ 
করিলেন । . কারামুক্ত রাজগন ক্কুফকে জিল্ঞানা 
করিলেন, 

“এক্ষণে এই ভূত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি 
করুন |” 


রুষ্ণ তাহাদিগকে, কহিলেন, , 
“রাজা! যুক্িঠির রাজনুয় যজ্ঞ কপ্ধিতে অভিলাষ করিয়াছেন, 
আপনারা সেই নাত্রাজ্য-চিকীর্য, ধার্দিকের সাহায্য করেন: 
ইহাই প্রার্থনা 1», 


ঝুধিষ্টিরকে কেন্দ্রুস্থিত করিয়া ধর্ম রাঙ্গী সংস্থাপন 
করা,” ক্লষ্ণের এক্ষণে জীব্মনের উদ্দেশ ।, অতএব 
প্রতিপদ তিমি তাঁহার উদগ করিতেছেন! 


8৩8... রুষ্চচরিত্র ! 


এই জল্লান্ধ বধে কৃষ্চচরিত্রের বিশেষ মহিমা 
প্রকাশমীন-_কিন্তু পরুবর্তী লেখকদিগের দৌরাত্্য 
ইহ! বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে « ইহার পর শিশুপাল 
বধ। সেখানে আরও গও্€গাল । 


পাপ পাপ শশী 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 





শিশুপাল বঞ্চ। 





রথ; 
পপ সস শস্ 
র বিবাদ । 
যুরধি্টিরের রাজনুয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল । নানাদিগ- 
দেশণহইতে আগত .রাজগণ, খষিগণঃ এবং অন্যান্য 
শেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়া গেল। * এই বৃহ 
্ধ্য সুনির্কাহ জন্য, পাগুবেরা আত্মীয়বর্গদুক বিশেষ 
বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করিলেন । দুঃশাসন ভোজ্য জরব্যের 
তত্বারধানে নপ্তয় পরিচর্য্যায়, কৃপাচার্ধ্য রত্বুরক্ষায় ও 
'ক্ষিণাদানে, ভুর্য্যোধন উপণয়ন প্রতি গ্রহে, ইত্যাঙিরপে 
সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। প্রুফ "কোন্‌ কার্যে 


১৩ 








তি ও জছাহজগাররারররানারারজক। 


নিহুক্ত হইলেন ? ভুঃশাসনাদির শিয়োছগের সঙ্গে 
গ্রীরুষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি 
_স্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষা্পনে নিযুক্ত হইলেন ! 

কথাট। বুঝ গেল না 1 শ্রীরুষ্ণ কেন এই ভূত্যো- 
পৃযোগী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তীহার যোগ্য 
কি আর. কোঁন ভাল,কাঁজ ছিল না? *ন!ব্রাহ্মণের 
পা ধোয়াই ড় মহৎ কাজ? তীহাকে আদর্শপুক্ুুষ 
বলিয়। গ্রহণ করিয়া কি 'পাচক ব্রাহ্গণঠাকুরদিগ্রে পদ 
প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হল, তবে 
তিনি আঁদর্শপুরুষ নহেন, ইহ" "সামরা মুক্তকণ্ঠে বলিব | 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে*প্নরে 
ত্রাঙ্মণগণ্র গ্রাচাঁরিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্য 
এই যেশ্রীরুষ্ণ ব্রা্গণগণের গৌরব , বাড়াইবার জন্যই 
দকল কার্ধয পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে 
নিবুক্ত "করিয়াছিলেন, ।' এ ব্যাখা! অতি অশ্রদ্ধেয় 
বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়| , পরীর অগ্ঠান্য ক্ষত্রিত্- 
দিগের স্ডায়ু ্রাঙ্মণকে যথাযোগ্য সুম্মান কর্ন বুট, 
কিন্তু তাহাকে কোথাও ব্রাক্ষণের গৌরব প্রচারের জন্য 
বিশ্বেষ ব্যস্ত দেখি না। বরৎ অনেক স্থানে তাহার 
বিপরীত পথ: অবুলম্বন করিতে দেখি ।, ষ্দি বনপর্ৰে 
দুর্বাার আখিত্য* বৃত্বান্তটঃ মৌলিক মহাভারতের 
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অন্তর্গত কিবেচনা কর! যাঁয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
যে তিনি রকম সকৃম করিয়! ত্রাক্মণঠাকরদিশকে 
_পাগুবদিগের আশ্রম হইতে অর্ধ" চক্দ্র প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ঘোরতর "সাম্যবাদী ॥ বীতোজ ধর্দদ 
যদি রুষেক্তি ধর্ম হয়, তবে 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হন্তিনি। 
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তাহার, মতে ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতিতে, কুকুরে, 


ও চগুলে সান দেখিতে হইবে । তাহ! হইলে ইহা 


অসম্ভব যে তিনি ব্রাহ্মণের শৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের 
পদরগ্াক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন। 


€কহু ক্লেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, 
তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবাঁর জন্যই এই ভূত্যকার্ম্যের 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল 
ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োৰদ্ধ- 
ক্ষত্রিবগণের ও পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন 'কেন ? 
আর ইহাও ব্যক্তর্বয য্খএইরূপ বিনয়কে আযরা আদর্শ 
বিনয় ২টতে পারি,না । এটা বিনয়ের বুড়াই। 
অস্যে বুলিতে পারেন, যে ক্লুষ্চরি্র সময়োপযোগ়ী। 
সে সুময়েশ্রান্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল। 
রুষণ ধূর্ত, পশার করিবার, জম্ক এক্টরূপ অলেকিক 
ব্রন্নতক্কি দ্বেখাইতেছিলেন। 
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আমি বলি, গ্রই শ্লোকর্টি প্রক্ষিগ্ত । *কেন নণঃ 
আমরা এই শিশুপালবধ পর্কাধ্যায়ের অস্ঠ অধ্যায়ে 
(চৌয়ালিশে) দেখিতে পাই, যে কুষণ ব্রাহ্মণগণের পাদ 
প্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও 
ও বীরোচিত: কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন ॥ তথায় 
লিখিত আছে, “মহাব্হু বাস্থদেব শঙ্থ চক্র" ও গদ] 
ধারণ পূর্বক আরম্ভ হইতে সমাপন পর্যাস্ত এষজ্ঞ রক্ষা 
করিয়াছিলেন তবে্রাহ্মণের পদ পরক্ষা্ীনে নিষুক্ 
র্লহিলেন কখন ? হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিণ্ড | আমরা 
একথার আর বেশী আন্দো্ন আবশ্খুক বিরেচন। 
করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয় । *কৃঞ্চচ্দরত্র 
লহ্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক ন্ময়ইে পরম্পর 
অনঙ্গত; ইহা দেখাইবার জন্যই , এতটা হলিলাম | 
নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অনঙ্গতি | 

এই রাজনুয় যজ্ঞের মহাঁদভায়, কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল 
নামে প্রবলম্পরাক্রান্ত মহারাজা নিহর্ত হয়েন । পাগুব- 
দিগের সংশ্লেষ মান্ভত্র থাকির! কৃষ্দের এই.একমাত্র অঙ্ক 
ধারণ বলিলেও হয়। খাগুবদাহের ব্যাপারট] আমর! 
বড় "মৌলিক বলির! ধরি নাই, ইহা পাঠকৈর স্মরণ 
থাকিতে পারে। 

শিশুপাল বধ পর্বাধ্যায়ে এঁকটা গুরুতর এতিহাবির 
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তত্ব নিক্কিত আছে । বলিতে খেলে, তেমন গুরু- 
তর এঁতিহাধিকতত্ব মহাভারতের আর কোথাও 
নাই । আমর্! দেখিয়াছি; যে 'জরাসন্ধ বধের পুর্বে, 
কু কোথায় মৌলিক "মহাভারতে, দেবতা বা 
ঈশ্বরাবতার-ম্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। 
জরাসন্ধ' বধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে? 
এই শিশুপাল বধেই প্রথম কৃষ্ণের সমনাময়িক লোক 
কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত । এখানে 
কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীম্মই' এ মতের 
প্রচারকর্তী |. 

. এখন ,এতিহানিক স্কুল প্রশ্নটা এই যে, ষখন 
দেখিয়াছি যে. কৃষ্ণ তাহার জীবনের প্রথমাংশে 
উঈশ্বরাবতার বলয়! , শ্বীরুত নছেনঃ তখন? জানিতে 
হইবে+ কোন্‌ লময়ে তিনি গ্রথম ঈশ্বর বলিয়া হ্বীক্কৃত 
হইঞ্রেন? তাহার জীবিতকখলেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়! 
দ্বীকুত হইয়াছিপেন % দেখিতে পাই বটে ষে এই 
প্িশুপাল বধে, এবং তৎপরবর্তী মহষ$টভারতের অন্যান্য 
অংশে তিনি ঈষ্বর বলিয়। স্বীকৃত হইতেছেন ॥ কিন্ত 
এমন হইভে পারে, যেশিশুপাল বধ পর্ধদাধ্যায় «নব 
সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত ৷. এ প্রশ্ের উদ্ভরে "কোন্‌ 
পক্ষে অবলম্বনীয় ? 


উকি... 





এ কথার আমরা এক্ষাদে কোন উত্তর*দিৰ না! 
ভরসা করি ক্রমশঃ উদ্বর আপনিই পরিস্ফুট হইবে । 
তবে ইহ ব্যক্তব্য ধে শিশুপাল বধ পুর্াধ্যায়, হঙ্গি 
মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচন! 
করা যাইতে পারে, যে এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্তে 
প্রতিষ্ঠিত হইভেছিলেন । এবং এ বিষয়ে" তাহার 
বক্ষ বিপক্ষ ছুই পক্ষ ছিল। তাহার প্ক্ষীরদিগের 
প্রধান তীম্ম। এবং পাওুবেরা। তাহার শ্িপক্ষদিগ্ের 
একজন নেতা শিশুপাঁল। শিশুপাল বধ বৃত্বাপ্তের কুল 
মন্দ এই যে, ভীগ্মাদি সেই গভামধ্যে ₹ফ্র প্রোধান্ত 
স্থাপনের চেষ্টা পান্ন। শিঞুপাল তাছার বিরোধী হুন | 
তাহাতে তুমুল বিবাদের ধোগীড় হইয়। উঠে। খন 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, অহাতে স্ব খোল, 
মিটিয়া যায় । যজ্ঞের বিশ্ব বিনষ্ট হইলে, হজ্জ ,ির্বি্ে 
নির্বাহ হয । 

এ নকল কথার ভিতর ন্বখার্থ এতিহাসিকত। 
কিছুমাত্র তুঘছে কি না তাহার মীম্কাংসার পুর্বে বুবিদে 
হয়, যে এই শিগুপাল বধ পর্কাধ্যায় মৌলিক, কি না? 
এ ঝধাটার উত্তর বড় সহজ, নহে-। শিশুগাল বৃধের 
সঙ্গে. *মহাভারতের কুল ছটন। গুলির কোন বিশেষ, 
সম্বন্ধ আছে, এমন কথ বলাঁ যায় না। কিন্তু তালা 
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থাকিলেই বে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে এমন নহে? ইহা 
ত্য.বটে যে ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে 
প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজার 'কথ! দেখিতে পাই । 
পরভাগে দেখি, তিনি নাই । মধ্যেই তাহার স্বত্যু 
হইয়াছিল” পাগুবসভায় রুষের হস্তে তাহার স্বভু] 
হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না।' আর 
রটনাপ্রণালী দেখিলেও্ড শিশুপালবধ পর্ঝাধ্যায়কে 
মৌলিক মান্গারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে 
মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের যায়! 
নাটকাংশে ইনার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএবইহাকে 
অমৌধিক' বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি ন। । 

তা না পারি, বিত্ত ইহাও স্পষ্ট বোধ হয়, যে যেমন 
জরাসন্বরধ পর্কাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি। 
ইহাডেও সেই রকম: দেখি । “বরং জরাসন্ধ বধের 
অপেক্ষ) সে বৈচিত্র শিশুপাল বধে বেশী? অতএব 
আমি এই সিদ্ধান্ত, করিতে বাধ্য, যে পিগুপাল বধ 
শুলতঃ মৌলিক,বটে, কিন্ত ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির 
ব৷ কবন্য পরবর্ত! লেখকের অনেক হাত 'সাছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ ব্ভাসত সবিভারে বলিব । 

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটিস্রথা 


প্রচলিত আছে, যে কোন সন্ত্রাস্ত য্যক্কিরু বাড়ীতে 
নভ! হইলে স্ান্থ নর্বপ্রধান ব্যক্তিকে অক্চন্দন দেওয়া 
হইয়া, থাকে ।. ইহ্থান্তক “মালাচন্দন” বল্পে। ইহা 
এখন পাত্রের গ& দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্ধ্যাদা 
দেখিয়া দেওয়া ছয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ট্রপতিকেই 
মাল। চন্দন দেওয়া হয়, «কেননা কুলীনের কাছ্ছে খোষ্ঠী- 
পত্তি বংখই ঝড় মান্ত। কুষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু 
ভিব্রপ্রকার ছিল । প্ৈভীস্থ সর্ব প্রধান ব্যক্তিকে অর্থ 
দান করিতে হইত । বংশমর্ধ্যাদা দেখিয়া দেওয়া 
হইত নঁ% পাত্রের নিজের *গ৭ দেখিয়াই দেওয়া 
ও: 
: মুধিষ্টিরের নভায় অর্থ দিতে হইবে--কে ইহার 

উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত, রাঙ্জাগণ সভাস্থ 
হইয়াছেন, ইহার মধ্যে নর্কশ্রেষ্ঠ কে? এইকথ! ব্রিচার্ধ্য 1 
ভীম্ম ধলিলেন, “কুফই সর্কশ্রেষ্ঠ। ই'হাকে, অর্থ 
প্রদান কর খ'” 

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীম্ম যে কৃষ্ণচ্ক 
দেবতা বিবেচনাতেই সর্বত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন, 
এমনভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কল “তেজ; বল; ও 
পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ট বলিয়াই তাহাকে অর্থ দান 
করিতে বলিলেন । * ক্ষত্রগুণ্ধেরুষ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, 











গ্রইজন্যই অর্থ দিতে বলিলেন। শএরগানে দ্রেখ। 
যাইতেছে ভীম্ম কুষ্ষেরু মনুষ্যচরিত্রই দেস্ক্িতেছেন । 
এই" কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তিনিও 
ভাহ। গ্রহণ করিলেন। ইহ শিশুপালের অসম্ হইল 
শিশুপাল, এককালীন ভীম্ম, কৃষ্ণ) ও পাওবদিগকে 
তিরক্ষার করিয়া যে বক্তৃতীা। করলেন, বিলাতে 
পণলেমেন্ট মহাসভায় উহা! উক্ত -হইলে উচিত 
দরে বিকাই্$ত। ভ্াহার বক্তৃতার প্রথমভাগে তিনি 
যাহ! বলিলেন, তাহার বাঁশ্মিত। বড় বিশুদ্ধ 'অথচ তীব্র। 
কষ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্থ 
পান কেন রি ব্ধি স্থবির বলিয়া তাহার পূজা কবিয়! 
থাক, তবে তার বাপ বাসুদেবকে পুজা করিলে না 
কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবৎ প্রিয়চিকীর্ষ, 
বলিয়ী, কি তার পুকঙ্গা করিয়াছ ? শ্বশুর দ্রপদ থাকিতে 
তাকে কেন? কুষ্ণকে আচার্য ক*্ঈ মনে করিয়াছ ? 
দ্রোণাচার্য্য থাকিহুত কুষেের অর্চনা কেন ?.ইত্যাদি। 
মহারাজ শিশুপাল কথা! কহিতে কহিত অন্ঠান্থ 
বান্মীর স্তায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়। 
রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়। দিয়! গালি দিতে 


* কৃষ্ণ, অভিমত, সাত্যকি প্রভৃতি সহারথীর, এবং কদাপি স্ব্ং অঞ্জুনেরও 
ুস্ধুবিদ্যার আচায্য। 
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আন্ত করিলেন ।  পাগুবন্িগ্নকে ছাকিস্ত কুষকে 
ধরিজেন। অলঙ্কার শীস্ত্র বিলক্ষুণ বুবিতেন,_প্রুথমে 
“শ্রিয়চিকীর্য” “অপ্রা্ড লক্ষণ ইত্যাদি *চুইকিতে 
ধরিয়া, শেষ ধর্ম্মজষ্ট* “ভুরাত্মা* প্রভৃতি বড় বড় 
গ্রালিতে উঠলেন । পরিশেষে 01708- ক্ন্ ম্বত- 
ভোজী কুন্ধুর দ্বারপরিগুহকারী ক্লীব, ইত্যাদি * গালির 
একশেষ করিলেন। 

গুনিপা, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম ফ্কোগী আদর্শ- 
পুরুষ কোন*উত্তর করিলেন না'। ক্ুষ্ণের এমন শক্তি 
ছিল, খে তদ্দওই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে 
সক্ষম--পরবড়ী ঘটনায় পাঠক ত্বহা জানিব্লেন। 
ক্লঞ্ণও কখন যে এরূপ পর্ষ বচনে তিরস্কৃত হইয়া- 
ছিলেনঃ এমন দেখা। যায় না । তথপি তিনি এ তির- 
স্কারে ভরক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত 
ডাকিয়া বলিলেন নাঃ শিশুপাল! ক্ষমা বড়, ধর্ম, 
আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম ।% নীত্ঘবে শত্রুকে ক্ষম। 
করিলেন । 

কর্মকর্তা যুধিঠির আছত রাঙ্জার ক্রোধ দেখিয়! 
তাহাকে সাস্না করিতে গেলেন- বজ্জঞবাড়ীর কর্- 
কত্বার* যেমন দক্ঞর । স্প্রবাক্যে কুষেরর কুৎসা- 
কারিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাশিলেন। বুড়া 
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ভীম্মের লেটা বড় ভাল লাখিল না-_বুড়ারা একটু 
খিট খিটে, একটু স্পষ্্ব্তা হয়। বুড়া স্পষ্টই বলিল; 
কৃষ্ণের এঙ্চনা যাহার অন্দভমত, এমন ব্যক্তিকে 
অনুনয় বা সাস্ত্বনা! করা অখ্ুচিত । 

তখন*কুরুরদ্ধ ভীম্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন 
তিনি "কষ্ণের অরঙ্চনার পরঃমর্শ দিয়াছেন, তাহার 
কৈফিয়ং দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির 
বারভৃগ উদ্ধ, ত করিতেছি, বি কিন্ত তাহার ভিতর একটা 
রহস্য ' আছে, আগে দেখাইয়া দিই । ' কতকগুলি 
বাক্যের তাৎপর্য্য এই খেআর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ 
ক্ষক্পিয়ের« যে সকল গুণ থাকে সে নকল গুণে কুষ্ণ 
স্বা্রেষ্। এই জন্য তানি অধের যোগ্য। আবার 
তারই মাঝে কছরুগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীম্ম 
বলিন্তেছেন, যে রুষ্ক স্বয়. জগদীশ্বর এই জন্য কৃষ্ণ 
সকলের অঞ্ঠনীয় । , আমরা "দুই রকম পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দেখাইতেছি, পাঠক 'তাহার প্ররুত তাৎপর্য্য বুঝিতে 
€ষ্টা করুন। 

ভীম্ষম বলিলেন, 

«এই মিহতী নৃপসভান্ব, একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, 
ধাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন লাই ।” 

এ গ্নেল মনুষ্যত্ববাদ-তা'র পরেই দেবত্ববাদ-_. 
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“অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চনীক্ এমত নহে, সেই 
মহাভূজ ত্রিলোকীর পৃঁজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষুজিয় 
বর্গের পরাজয় করিয়াছে্স, এবং অথগ্ড ব্রহ্ধাও, তাহাতেই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে 1” 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্থ! 

“ক জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য করিয়াছেন লোকে 
মৎসন্িধানে তাহা পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্তন করিয়াছে 
তিনি অতান্ত বালক হইলেও আমর1 তাহার পরীক্ষা করিয়া 
থাকি। কৃষ্ণের শৌর্ধা, বীর্য, কীন্রি ও" বিজন্ব প্রত্ৃতি' সমস্ত 
পরিজ্ঞাত হইয়া”,-_ 

পরে, সঙ্কে সঙ্গে দেবহবাঁদ, 


£ঘেই ভূতস্থধাবহ জগদার্চিত অচ্যুতের পুজা (বিধান 
করিয়াছি |”, 


পুনশ্চ, মনৃব্যত্ব, পরিষ্কার রকম-- 

“কৃষেের পৃদ্যভা বিষয়ে ছুটি হেতু আছে? তিনি 
নিখিল বেছবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক ,বলশালী। ফলতঃ 
মনুষ্যলোক্কে তাদৃশ বলবান্‌* এবং বেদবেদাঙ্ষ- 
সম্পন্ন দ্বিতীয় বাক্তি প্রত্যঞ্ষ* হওয়। স্থকঠিন॥ 
দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌধ্য, লজ্জা, কার্ড, বুদ্ধি, বিনুষ্ন, অনুপম 
ভ, ধৈষ্ধ্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কষে গিয়ত 
বিরাজিত্ত রহিয়াছে * অতএব "সেই সর্ধগুণপম্পন্ন আচার্য্য, 
পিতা ও গুরু স্বরূপ পুঙার্থ কৃষ্বের খ্রুতি ক্ষমা প্রদর্শন 
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তোমাদের প্র্বতোভাবে কর্তব্য । তিনি খত্তিক, গুরু 
স্বন্ধী, স্নাতক, রাজা, এবং শ্রিক্ষপাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত্ 
অর্জিত হইয়াছেন 1৮? 

পুনশ্চ দ্রেবত্ববাদ। 

পরৃষ্ণই,এই চরাচর বিশ্বের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই 
অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কণ্তা,, এরং সর্ধভূতের অধীশ্বর/ 
স্ডুরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, 
মন, মহত্ব,**পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত* সমুদারই একনাত্র কষে 
প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, ॥স্্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিকৃবিদিক্‌ 
সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণ, প্রতিচিত আছে। ইত্যাদি ।* 

প্রাথমতণ৮ পাঠক জিজ্ঞানা করিতে পারেন, ম্ষে 
ভীন্ধ যে ধ্ুঞকে; বল, পরাক্রম ও.শৌর্যাদিতে সকল 
ক্ষজিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিলেন, কিন্তু তছুচিত 
কুষ্কটের কার্য স্ক্গর। মহাভারতে কোথায় দেখি? 
পাঠক' মহাভারতে তাহা দেখিবেন'না। মহাভারত 
কুষ্খের ইতিহান নহে“পাগুবদিনের ইতিহাস । পাগুব- 
দিগের ইতিহান কথনে, প্রনঙ্গতঃ যেখানে কৃষ্ণের 
কথা আনিয়। পড়িঙ্কাছে, সেইখানেই কেবঙ্ক* ভারতকার 
কৃষ্ণের কথ! লিখিরাছেন | ক্ষণ যেখানে পাগুবদিগের 
নংশ্রবে থাকিয়া কোন কাঁধ্য করিয়াছেন, কেব্প সেই 
কার্ধ্যই লিখিত হইয়াছে," নচেত্ রুষ্ণের আনুপুর্বিক, 
প্গীবনী ইহাতে, নাই। মহাভারতে রীুফণ নিরন্তর | 


| কুঞ্ণচরিত্র । ১৪৭ 


এই শিশুপাঁল বধে, একবার মাত্র অস্ত্রধ্ঝরী--তাও 
মুহূর্ত জন্ত । মহাভারতে শ্রীন্ুঞ্ের জীবনী লিখিত 
হয় নাই বলিয়া, পরবক্তী লেখকেরা ভাগবতাদি পুরাণে 
ও হরিবংশে হো অভাঁব পূরণের চেষ্টা পাইয়াছেন | 
আমাদেরও ইচ্ছা আছে বে ক্রমশঃ সে নকুল হইতেও 
রুষ্চরিত্র দমাঁলোচনা ঝুরিব, ইহা প্রথমেই বলিয়াছি, 
নহিলে কুষ্চচররিত্র অসম্পূর্ণ থাকিবে । দুর্ভাগ্য বশন্ভঃ 
যখন এ নকল গ্রন্থ প্রাণীত হইয় ছিল? তখন আনল 
তান্ত নকল লোপ পাঁইিয়াছিল_লেখকেরা উপন্যাসে 
ও রূপক্ষের দ্বারাই অভাব পুরণ করিয়াছেন ৮ মে 
সকলের ভিতর হইতে সত্যের উদ্ধার ঝড় কঠিন 
নহাভারতই মৌঁলক এবং কতকটা, এতিহাগিক,। 
ইহাতে আর কিছু না হৌক, উহার » নমসাময়িকেরা, 
তাহাকে কিরূপ,বিবেচনা করিতেন, তাহার নশঃ ও 
কীন্তি কিরূপ তাহার প্ুরিচর পাই,। আর স্থানে স্থানে 
তাহার কৃত কার্যের ও কিছু কিছু “প্রনঙ্গও 'আছে। 
উদ্যোগ পর্বে স্বয়ং অঞ্জুন কৃষ্ণের, যুদ্ধ কলের একক 
তালিক! দিয়াছেন, আমরা তাহার চুম্বকু দিতেছি । 

(৮ ভোজ রাজগণকে জয়" করিয়া *রুক্সি্ীকে 
গ্রহণ । 

(২) গান্ধার জয় ও রাজ] গুদর্শনের বন্ধন মোচন এ 
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(৩) « পাগ্যজয় । 

কি কলিঙ্গজয়। 

(৫), বারানশী জর। 

(৬) অন্যের অজের একলব্যের মনংহাঁর । 

(৭) কংননিপাত । 

(৮) শান্বজয়। 

(৯), নরক বধ। 

( ৮)৩ (৯) তুনৈতিহার্সিক বলিয়া বোধ হয়| 
আর সাতটি এরতিহাদিক বোধ হয় । আমরা যখন 
গ্রন্থান্তরের সমালোচনা প্রবৃত্ত হইব,+তখন 'দেখাইব, 
যে এই কুয়টিই 'ধন্ঠ বুদ্ধ | ধর্ম যুদ্ধ ভিন্্র কখন কুষং 
আন ধারণ করিতেন না। অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে 
পাঁরিলে কখনও গ্রহ করিতেন না। কিন্তু অস্ত্র গ্রহণ 
করিলে, , অজেয় ছিলেন। ইহাই বোদ্ধার আদর্শ | 
ফে যুদ্ধে একেবারে ,পরাশ্থুখ, যে ছুরাত্মার দমনার্থও 
যুদ্ধে অনিচ্ছুক, আপনার বা স্বজনের ঝ স্বদেশের 
বুক্ষার্থ যুদ্ধেও অনিচ্কৃকঃ সে আদর্শ মনুষ্য মহে। এমন 
লোকের «প্রশংনা করিতে যাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক, 
আসি তাহাকে পাপাত্মা, বলিব । বখন বিনা* বলে 
ও বিনা যূত্ধে সর্বপ্রকার 'পাপের দমন সম্ভব “হইবে, 
একজন নেপোলিয়ন বোঁনাপার্ট দুইটা ধর্ম কথা শুনিতে 


কুষচরিহ্র ॥ ১ 








পাইলেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেণ্ট হেলেনায় বাস 
করিবে, একজন তৈমুরলঙ্গ একজন ব্রাঙ্ষণের পাকা 
দাড়ি দেখিলেই প্রাণাম করিয়া' ভারতবর্ষ পরিস্যাগ 
করিবে, এমন ময় কখন পৃথিবীতে আনিবে কিনা, 
বলিতে পারিনা । কিন্ব এ পধ্যন্ত কখন আনে নাই, 
এবং ভবিষ্যতে আনিবার কোন লক্ষণ দেখা আয় না। 
ভীম্ম বন্দিয়াছেন, কুফর পুজার দুইটি ক]রণ (১) 
যিনি বলে নর্কশ্রেষ্ঠ, (২) তাহার তুল্য ধেদ বেদাঙ্গ- 
পারদর্শী কেহ নহে। * অদ্বিতীর পরাক্রমের প্রমাণ কি, 
তাহা বন্দিলামণ কঞ্চের অদ্িতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ 
শীতা। যাহ! আমরা ভগ্গবদ্দীতা। বুলিয়ী পাঠ করি, 
তাহা রুষ-গ্রণীত 'নহে। উহা ব্যান প্রশীত বলিয়া 
খ্যাত বৈবরানিকী বংভিতা” নামে পরিচিত । উহার 
প্রণেতা ব্যানই হউন আর যেই হউন,তিনি ঠিক স্কফের 
মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া এ গ্রশ্থ সহলন 
করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ 
বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু খীতা রুষ্ণের 
ধর্মমতের*  সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বান | তাহাঁর 
মতাবলম্বী কোন মনিষী কর্তুক, উহ এই আকারে 
সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিগ হইয়া প্রচারিত 
হইয়াছে, ইহাই সজ্ঞ বলিয়। বোধ হয়।' যখাকালে' 
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ঞ কথার' নবিস্তারে বিচাঁয় করা যাইবে । এখননবলিবার 
কথা এই “যে, শ্ীতৌক্ত ধর্ম বাহার প্রণীত, তিনি 
স্পষ্টতই অদ্বিতীয় ধেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন । ধর্ম 
সম্বন্ধে তিনি ৫বদকে ৬ নর্ধোচ্চ স্থানে বসাইতেন না 
কথন বা বেদের একটু একটুনি নিন্দা করিতেন--যথা 
'ৃত্রপ্গ্যবিষয়া বেদ!ঃ নিক্তৈগুণ্যে। তবাঙ্জুন । 
কিন্ত তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বার! 
গীতোক্ত / প্রণীত হয় নাই, ইহ? যে গীতা ও বেদ 
উভয়ই অধ্যয়ন করে, দে অনায়াসেই বুঝিতে পারে | 
িনি এইরূপ, গরাক্রমে ও পাগিত্যে” বীর্য্যেও 
শিক্ষায়, কন্ধন্ ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধন্মে, দয়ার .ও 
ক্ষমা, ভুল্্য রূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


স্পা ২ ক পল ও শািটাশিি 


বধ! 
ভীস্ম কথা পমাণ্ড করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত 
অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "ঘি কৃষ্ের পুজা শিশুপাঁলের 
নিতাম্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে,*তবে তাহার যেক্সপ 


কৃষ্চরিস্ | ১৫১ 


অভিরুচি হয়, কক্চন। অর্থাৎ “ভাল নাঁ' লাগে, 
উঠিয়া যাও। 


পরে মহাভারত হুইতে উদ্ধত করিতেছি ২ 


কৃষ্ণ অর্টিত,হইলেন দেখিয়1, সুনীথনামা,এক মহাবল 
পরাক্রান্ত বীরপুরুব ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও*আরক্তনেত্র 
হুইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কাছিলেন, “আমি 
পূর্ধ্রবে সেনার্পতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পণগবকুক্জলর 
মমুলোনুলন কবিবার নিমিত্ত অদযই, সমর সা্ঠুরে অবগাহন 
করিব ।” ও্চদিরাজ শ্ষিশুপাল, * মহীপালগণের অবিচলিত 
উৎসাহ স্বন্র্শনে প্রাৎ্সাহিত হইয়া! ধজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার 
নিথিত্ত তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । বাহাতে 
যুধিষ্টিরের অভিষেক 'এবং রুষ্ণের পুজ! না হয়, 'তচহা আমা- 
পিগের সর্ধতোভাবে কর্তব্য । রাজার নির্ধেদ প্রমুক্ক 
ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছে দেখিয়া কুষণ স্পষ্টই 
বুঝতে পারিলেন, যে তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন 1 

রাজা যুধিঠটির ,দাঁগরনদৃশ, রাজমগুলকে *রোষ 
প্রচলিত দ্নেখির। প্রাজ্ঞতম পিত্বামহ” ভীম্মকে লহ্বোধন 
করিয়া কঙ্তিতে লাগিলেন, “হে* পিতামহ,.! এই 
মহান রাজনমুদ্র বংক্ষোভিত হই! উঠিয়াছে, এক্ষণে 
যাহা* কর্তব্য হয়, অনুমতি কুরুন |” 


শিশুপাল বধেত্ত ইহাই যষ্লার্থ কারণ শিশুপালকে" 





১২ ককষ্ধচরি্র 








বধনা কৃরিলে, তিনি রাজগণের সহিত "মিলিত 
হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন । 

শিশুপাল আবার ভীম্মকে ও রুষ্ককে কতকগুলা 
গ্বালিগালাঁজ করিলেন । ক্কষ্চরিত্রের প্রথম অধ্যায়ের 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্ষতের বাল্যলীল। নম্বন্ধে যে শিশু- 
পালোক্তি উদ্ধৃত করিরাছি, তাহা এই' দনয়ে উক্ত 
হয়" কিন্ত এই স্থানে পাঠক পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম 
পরিচ্ছেদ ক্লুষের বাল্যলীলার' অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে 
যাহা রাহা বল! হইয়াছে, ত্তাহাও স্মরণ করুন । 
এই ভুইটি কথা পরঞ্পর বিরোধী | ,ছুইটী “বিরোধী 
কথ(যখন মহাভারতে পাওয়া যইিতিতছে, তখন তাহার 
একটা এক্ষিপ্ত হওয়! সম্ভব । যখন' দুইটি কথার মধ্যে 
একটী অনৈনর্গিক ও অপ্রাক্কৃতিক ঘটনার পুর্ণ আর 
একটী,্বভাবিক ও সম্ভব রৃত্তান্ত ঘটিত, তখন যেদ্ী 
স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত নেইটিই বিশ্বাবযোগ্য | 
পাঠক যদি এ মীমাত্যার যাঁথাথ্য স্বীকার কুরেন তাহা 
হইলে তিনি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বান বৃততীন্ত সত্য বলিয়া! 
স্বীকার-করিবেন না|. 








*তিরস্থরীপ কালে শিশুপাল কৃষ্ণকে কংশের অন্ধ প্রতিপালিত্ত বলিয়া 
র্ণনা করিতেছেন দেখা হায় | ফদি তাই হয়, তবে কৃ মখুরার প্রতিপালিত, 
মনদালয়ে নয়। 


কঞ্চরিত্র ॥ ১৪৩ 


৮ এ ১৮৭০ দশ ))শী শি শি জান 





ভীষ্মকে ও ক্ুষ্ণকে এবারেও শিশুপানু বড় বেশী 
গালি দিলেন । 'ছুরাত্সা” “ঘুহাকে বালকেও স্বণ] 
করে,” “গোপাল” “ঘাস' ইত্যাদি পুরম যোগী 
শ্ীরুষ্ণ পুনর্ধার, তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া 
রহিলেন। কৃষ্ং যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি 
আদর্শ; ভীম্ম প্রথমে কিছু বলিলেন মা, কিন্ত ভীম 
অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিরার সুষ্ঠ 
উথিত হইলেন। ভীম্ম তীহাকে হ্রিস্ত করিয়া 
শিশুপালের পূর্ব রভাভ্ভ তাঁহাকে শুনাইতে লারিলেন। 
এই ব্ুত্ব্ত অত্যান্ত, অনম্ভব; 'অনৈনঘিক ও অবিশ্বাস 
যোগ্য । দে কথা *এই-_- ৃ 

শিশুপালের জন্মকাঁলে তাহার তিনটী চক্ষু চারিগী 
হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর মত চীৎকার 
করিরাছিলেন।, এবূপ ডুলক্ষণযুক্ত পুত কে, উহার 
পিতামীত। যা করাই শ্রেরঃ বিবেচনা কুরিল। 
এমন জমঞ্তয়, দৈববাধী হইল।, পে কালে, বীহারা 
'আবাঢ়ে গল্প প্রন্তত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ডিন্ন 
তাহার গল্প জমাইতে পারিতেন না) . দৈববাণী 
বলিল্ল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়! দিও না, ভাল করিয়া 
প্রতিপালন কর $ বমেও ইচ্ছার কিছু করিতে পারিবে 
মা ( তবে বিজি ইহাকে মারবেন, তিনি জন্গিয়াছেনু।* 
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কাজেই বূপ ম1 জিজ্ঞান! করিল, “বাছা! দৈববাঁণী, কে 
মারিবে নামটা! বলিয়া দাও না?” এখন দৈববাণী 
যদি" এত “কথাই বলিলেন, তকে রুষ্জের নামটা বলিয়! 
দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইচ্লে গল্পের 71০%- 
176975% হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, 
“যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত ' ছুইটা খপিয়া 
যাইবে, আর বেশী: চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই 
ইহাকে মারবে ।” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশেব লোক 
ধরিয়া কোলে ছেলে পদিতে লাশিলেন। “কাহারও 
কোচ “গেলে ছে'লের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না । 
রুষ্ণকে শিশুপালের দমবয়ক্ষ বলিয়াই বোধ হর, কেন 
না উভয়েই এক 'ন্ময়ে রুক্সিনীকে বিবাহ করিবার 
উমে্র ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? 
কথাঁতেও এরূপ বুঝায় । কিস্ব তথাপি কুঞ্ণ দ্বারক 
হইতে তদিদেশে খশীয়া, শিশুপালকে কোলে করিলেন | 
তন্পনই শিশুপালের, দুইটা হাত খনিয়! গেল, আর 
একটা চোখ মিলাইরা। গেল। 

শিশুপধলের' মা কৃষ্ণের পিকীমা | পিনী, মা 
রুষ্কে জব্রদন্তী করিয়া! ধরিলেন, “বাছা ! আমার 
ছেলে মারিতে পারিবে না।* ক স্বীকার করিলেন, 
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শিশুপালের; বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষম! 
করিবেন । | 
যাহা অনৈনর্গিক৮ তাহা আমরা বিশ্বা্,করি না । 
বোধ করি পাঠন্তকরাও করেন না । কোন ইতিহানে 
অনৈপর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা'তাহার 
ুর্ধগাসীদিগের কল্গনাশ্রস্থৃত, বলিয়া নকলেই স্বীকার 
করিবেন । ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝে, না, আব 
রুষ্চরিত্রের মাহাক্ময বুঝে না, *এমন কান, কৰি? 
কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে? না পারিয়া, লোককে 
শিশুপালের প্রাতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জনয এই 
অন্ভুত উপন্যণন প্রান্তুত করিরাছেন ।* কাণয় ফাশাকে 
বুঝায়, হাতী কুলোর মত । অসুর বধের জন্য যে কৃষ্ণ 
অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপুরাধ পাইয়া ক্ষম] 
করিবেন, ইহা নঅনঙ্গত বটে। কুষ্চকে অসুর বধার্থ, 
অবতীর্ণ মনে করিলে, "এই ক্ষয়াগ্ডণও বুঝা যায় না, 
তাহার কৌন গুণই বুঝা যার* না) কিন্তু শ্টাহাকে 
আদর্শপুরুস্* বলিয়া! ভাঁবিলে, স্নুষ্যত্বের আদর্শের 
বিকাঁশ জন্যই অবতীর্ণ ইহ! ভাবিলেঃ তাহার ঘকল 
কার্ধকই বিশদরূপে বুঝা যুর। *কফচরিত্ রূপ রম 
ভাশার খুলিবার চাবি এই আবদর্শপুর্ুষতত্ব ণ 
শিষপালের গৌটাকত কুকি কু নহ্য করিল্মা” 


৮৫৩৬ রুষ্চচরিত্র 

ছিলেন ঝলিয়াই যে রুষ্চের ক্ষমাগুণের প্রশংনা 
করিতেছি; এমত নহে! শিশুপাল ইতিপূর্বে কষ্জের 
উপর অনেক অত্যাচার করিক্লাছিল | ক্ষণ প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষপুরের গমন করিলে নে, সময় প্রাইয়া, দ্বারকা 
দ্ধ ক্রিম পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ 
রৈব্তক*বিহাঁরে গেলে সেই সম্বয়ে আনিয়া শিশুপাল 
অনেক বাঁদুবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল 1 বন্থদেবের 
অশ্বমেধের গ্ঘাঁড়া চুরি করিয়াছিল । এটা ভাৎকাঁলিক 
ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বাঁলিয়া গণ্য । 
এ সকলও কষ ক্ষমা! ফরিয়াছিলেন।* আর কেবল 
শিশুলা.লরুই যে 'তিনি বৈরাঁচরণ ক্ষমা! করিয়াছিলেন 
এমত নহে । জরীসন্ধও ভাহধকে বিশে্ষরূপে শীড়িভ 
করিয়াছিল ব্বভহ, হৌক পরতঃ হোক, কৃষ্ণ যে 
জরাসদ্ধর নিপাত বাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি | 
কিন্ত যতদিন না! ,জরাদন্ধ' রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ 
করিয়! 'পশুপতির বৈিকট বলী দিতে প্রগ্তত. হইল; 
তন্তদিন তিনি তাহার প্রত্তি কোন প্রকার, বৈরাচরণ 
করিলেন ,না। , এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোক ক্ষয় 
হয় রূলিয়” নিজে সরিয়া গিয়া বৈবতকে গড় বঁচধিয়। 
রহিলেন । ,লেইরূপ যতদিন শিশুপাৰ কেবল তঈহারই 
শক্ততা করিয়াছিল, ততদ্দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার 





রুষ্চরিত্র ? ১৬5 








অনিষ্ট করেন নাই । তার পর যখন স্কে পাগুবের' 
যজ্ঞের বিশ্ব ও ধর্ম রাজ্য গংন্থাপনের বিশ্ব করিতে 
উদ্যুক্ত হইল; রুষ্ণ গ্তখন তাহাকে বধ *করিলেন। 
আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য 
কেহ তাহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার প্রতি কোন 
প্রকংর বৈরপাঁধন কর্টরতেন লা, কিন্তু আদর্শ পুরুষ 
দওগ্রণেতারও আদর্শ, এজনা কে ৃ * সমাঞ্জের 
অনিষ্ট সাধনে উদ্যত" হইলে, তিনি রা দণ্ডিত 
করিতেন? 

কুষ্জের ক্ষষাগুণের প্রসঙ্গ উঠলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি 
তিনি যে ক্ষম। গ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
না করিয়। থাকা যায না। সে উদ্যোগ্ন পর্বের কথা, 
এখন বলিবার নয় | কর্ণ ছুধ্যোধনু যে অবস্থায় তাহাকে 
বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিরাছিল, সে অবস্থায় আবু 
কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বেঁধ হয় 
ষীশ্ড ভিঙ্লঅন্য কোন মন্ুব্যই শ্মুক্রক্কে মান্জনা রুরিতেন, 
না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষম! করলেন, পরে বদ্ুভগুব 
কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের 
যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না । 

তার পর ভীন্থে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাব্কি 
হুইল। তীনম্ম বঙ্িলেন, “শিশুপাল রুষ্জের তেঞ্জেই 
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তেজন্বী, চিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ 
করিবেন ।” শিসুপালংদ্বলিয়া উঠিয়া ভীন্মকে অনেক 
গালাগালি; “দিয়া শেষে বলিল, তোমার জীবন এই 
ভূপালগ্নণের , অনুগ্রহাধীন, * ইহারা মনে করিলেই 
তোমার .প্রণেবংহার করিতে পারেন ।” ভীম্ম তখন- 
কার ক্ষর্তরিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফ্েদ্ধা-তিনি বলিলেন, 
“আমি ইহাদিগকে তৃণভুল বোধ করি না1” শুনিয়া 

সমবেত রাজঞ্গুলী গর্জিয়৷ উঠিয়। বলিল, “এই ভীম্মকে 
পশুবৎ ঘধ কর অথবা প্রদীপ্ত ভু'তাশনে দগ্ধ কর।” 
তীগ্ম উত্তর করিলেন, "ঘা হয় কর, আমি এই তোমাদের 
ন্তকে পদার্পণ কর্মরলাম 1, 

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার ফো নাই, বিচাঁরেও 

অ শিবা যো নাই |, ভীম্ম তখন রাজশণকে মীমাংনার 
স্হজ্জ উপায়টা দেখাইয়া দিতির । , তিনি যাহ। 

বলিলেন, তাহার স্থুল মম এই 3 “ভাল, কৃষ্ণের পুজা 

করিয়াছি বলিয়। তোমরা গোল করিতেছ তাহার 
শেষ্ত্ব মানিতেছ না, খোলে কাজ কি,*তিনি ত 

সম্ম.খেই আছেন__একবার পরীক্ষা করিয়া! দেখ না £ 
ধাহার মরণ কণডতি থাকে; তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধ 

আহ্বান করিয়। দেখুন না? টি 

শুঁনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে ? 


ক্রি ১৯১ 


শিশুপাল কুষ্চকে ডাকিয়। বালিল, “আইস, ঞ্ংগ্রাম কব, 
তোগাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ।* 

এখন, কুষ্ণ প্রথশ্ন কথা কহিলেনু। ধরকত্ত শিশু- 
পালের সঙ্ষে নহে। ক্ষশ্থ্িয় হইয়া কৃষ্ণ *্যুদ্ধে আনত 
হইয়াছেন,আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল,ন্া! | এবং 
যুদ্ধেবও ধর্মতঃ প্রয়োক্ষন ছিল ৷ তখন সভাস্থ নকলকে 
সম্বোধন করিয়া শিশুপালরৃস্ত পুর্জাপরাধ, সফল এক্ষটি 
একটি করিয়। বিব্িত করিলেন ।, তার প্র বলিলেন, 
“এত দিরনক্ষমা করিয়াছি । 'আজ ক্ষমা করিব না ।* 

এই কুষ্কোক্তি' মধ্যে এমম কথা আছে, বে, তিনি 
পিভৃশ্বনার . অন্থরৌধেই তাহার এত অপরাধ* ক্ষমা 
করিয়াছেন । ইত্তিপূর্কেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মবণ 
করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞান! কুরিবেন, এ কথাটাও 
প্রক্ষিগ্ত ? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিও, হইলেও 
হইতে পারে কিন প্রক্ষিপ্ত বিবেচন। করিবার, কোন 
প্রয়োজন" দেখি না! ইহাতে অনৈবর্গিকত্া কিছুই 
নাই; বর্ৎইহা বিশেবরূপে স্বান্ডুবিক ও সম্ভব । ছেলে 
দুরস্তঃ কফদ্বেবী, কৃষ্ণও বলবান্‌, মনে করিলে শিকলু- 
পান্তরকে মাছির মত টিপিয়া মধরিতে পদরেন।, এমন 
অবস্থায় পিসী ,ষে ্রাতুপুত্রকে অনুরোধ করিবেন, 
ইহা খুব সম্ভব । ক্ষ্মাপরায়ণ? করুক শিশুপালকে লিঙ্গ 
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গুণেই ক্ষম্ করিলেও পিনীর অনুরোধ স্মরণ রাঁখিবেন, 
ইহাও খুব সম্ভব । ল্লার পিতৃঘস্পুক্রকে বধ করা 
আপাততঃ *নিন্দনীয় কার্য কুষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই 
করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। মেকথার 
একট। কৈর্লিয়ৎ দেওয়াও চাই । এজন্য কুষ্ণের এই 
উক্তি খুব*সুঈ্ঈত। ৃ | 

তার* পরেই আবার একটা অনৈবর্গিক কাণ্ড 
উপস্থিত । ক্্ীরুষ্। শিশুপালের বধ জন্য আপনার 
চক্রান্ত্র ক্সরণ করিলেন । স্মরণ কঁরিবামাত্র চক্র তাহার 
হাতে আনিয়া উপন্থিত*হইল। 'তখন কুষ* চক্রের 
'্বারা,শিলুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। 

বোধ করি এ অনৈদর্ণিক ব্যাপার কোন পাঠকেই 
এতিহাসিক ঘটনা বলিয় গ্রহণ করিবেন না। যিনি 
বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, 
তাহারে জিজ্ঞাস! করি; যদি চক্রের দ্বারা শিষ্খপালকে 
রধ করিতে হইবে,*তবে সে জন্ঠ কৃষ্ণের মনুষ্য শরীর 
ধাব্রণের কি প্রয়োজনু ছিল । চক্র ত চেডুনাবিশিষ্ট 
জীবের তায় আজ্ঞা মত যাতায়াত করিতে পারে 
দেখা যাইতেছে, তৰে বৈবুষ্ঠ হইতেই বিষ্ুঠ তাহ?কে 
শিশুপালের শিরশ্ছেদ জদ্ক পাঠাইতে পারেন নাই 
ক্ন? এ নকল কাজের" জন্য মগুষ্য-শরীর গ্রহণের 
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প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্ষিক নিয়মে 
বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা ম্দুষ্যের স্বৃত্যু ঘটুইতে 
পারেন না, যে তর্জন্ত তাহাকে মনুষ্য 'দেহ ধারণ 
করিতে হইবে ? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ ক্বরিলেও কি 
তিনি এমনই হীনবল হইবেন, যে স্বীয় মানুরী শক্তিতে 
একট! মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, 
এশী শক্তির দ্বার দৈব অন্ত্রকে স্মরণ করিয়া "আনিতে 
হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ণ হন, তবে 
মানুষের সঙ্গে তাহার তফাৎ বড় অগ্প। আমরাও 
ক্লষের উশ্বরত্ব' অন্বীকার করি না_ কিন্ত আমাদের 
মতে রুষ্ণ গান্ুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির" ক্চাশ্য় 
গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির ঘারাই নকুল 
কার্যই লম্পন্ন করিতেন । এই ”অনৈসর্গিক ক্ষান্ত 
ন্মরণ বৃত্ত'ম্ত যে* অলীক ও প্রক্ষিণ্ত, রূষ্খ যে মানুষ, 
যুদ্ধেই শিশ্চপালকে, নিহত ত্রিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ মহখুভারতেই আছে । “উদ্যোগ পর্কে' ধরাই 
শিশুপাল,কধের ইতিহাস কহিতেন্ছন। যথা, 

“পুর্ব রাজনুয় ষজ্ঞে, চেদ্দিরাজ ও কৃক্ষষক "প্রভৃতি যে 
সমন্তী ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগ বিশিষ্ট হইরা' বহুসুংখ্যক 
বীর পুক্ষষ সমভিব্যহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধো 


চেদ্দিরাজতনয় সুর্যের ন্যায় প্রতাপুশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর,, ও 
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৯ স্পা 


যুদ্ধে অজেয়ঞ। তগবান্‌ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাহারে পরাজন্ন 
করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উঞসাহ ভর্গ করিয়াছিলেন । এবং 
করধরাজ প্রনুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্ধন 
করিয়াছিলেন, তীহারা সিংহন্কক্জপ কৃষ্ণকে রথানঢ় নিরীক্ষণ 
করিয়া চেদ্পিতিরে পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষুদ্র যুগের সায় পলায়ন 
করিলেন,তিনি তখন অবলীলা ক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহার 
পূর্ব পাঞবগাণর যশ ও মান বন্ধন কবিিলন ৮৮ 


১২ অধ্যায়। 


এখাঁনে ত চক্রের, কোন কথা দেখিতে পাই না। 
দেখিতে পাই কুষ্ণকে রধঠারূঢ় হইয়া রীম্তিমত মানিক 
সংগ্রামে শ্রবত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি গানুষ 
যুদ্ধেই শিশুপাল, ও তাহার অনুচর বর্গকে পরাস্ত 
রুরিয়াছিলেন। স্কেখানে একগ্রন্ছে একই ঘটনার ডুই 
গ্কার বন দেখিতে পাই, একটি উ্নসর্গিক অপরটি 
অনৈজর্গিক, সেখানে , অনৈনর্গিরু বর্ণনাকে, অগ্রা্ছ 
করিয়া *নৈসর্গিকক্ষে এতিহাপিক বলিয়া গ্রছণ করাই 
রিধেয়।, যিনি «*পুরাণেতিহাসের মধ্যে দত্যের 
অনুবন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা 
স্মরণ রাখেন |. , নহিলে সকল পরিশ্রমই ধিফল 
হইবে । 
শিশুপালবধের আমরা যে নমালোচন। করিলাম; 
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তাহাতে উক্ত ঘটনার স্ুল এতিহাসিক তত্ব আমরা 
এইরূপ দেখিতেছি। রাজন্ুষ্জের মহাঁসভায় ভ্বকল 
ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কুষ্ণের অ্রেষ্ঠতা* স্বীষ্ঠত হয়। 
ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষতি রুষ্ট হইয়া 
যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত কুরে |: রুষঃ 
তাহাদিখের সহিত দ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাডিত 
করেন এবং শিশুপালকেে নিহত করেন । ..পরে বজ্জ 
নির্বিস্ধে সমাপিত হয়, 

আমুরা দেখিয়াছি কুষ্ণ যুদ্ধে নচরাচর বিদ্বেষ- 
বিশিষ্ট । তবে অর্জুনাদি ুদ্ক্ষম পাগুবের থাক্ষিতে, 
তিনি যজ্ঞপ্রদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবত হইলেন, কেন ? 
রাজনুয়ে যে কার্ষের ভার ক্লুষ্ের উপর ছিল, তাকা 
স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উন্ভর পাইবেন |, যজ্ঞ 
রক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহ পুর্বে বলিয়াছি । 
যে কাজের ভার যাঙ্ছার উপর থাকে, তাহা তাহার 
অনুষ্ঠেয় কর্ম (19৮5) । আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের 
নাধন জন্যই ক্ল্ যুদ্ধে প্রত হইয়ী। শিশুপালকে বধ 
করিরাছিলেন । 
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১০০ 


ও বিরাটপর্ক । 


রাজনুয় যজ্ঞ বমাণ্ড হইলে: কৃষ্ণ দ্বারুকায় ফিরিয়া 
গেলেন । *সভাপর্কে আঁর তাহাকে দেখিতে পাই না । 
তবে 'একস্থানে তাঁহার নাম হুইয়াছে_-সে কথাটা, 
স্বন্ধে কিছু বল! উচিত । 

দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্টির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার 
পরদ্রেখপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভ। মধ্যে বগ্ত হরণ 
মহাভারতের এই ভাগের মত্ত ক্কাব্যাংশে উৎ্ক্ুষ্ট রচন। 
জগতে দাহিত্তেয* রড় ভুলভ। কিন্তু কাব্য এখন 
আমাদৈর নমালোচনীয় নে--এতিহাসিক মূল্য কিছু 
আছে কি ন1 পরীক্ষা' করিতে হইবে । যখন দুঃশানন 
সভা মধ্যে দ্রৌপদীর থন্ত্রহরণ করিতে প্রব্বত্ত, নিরুপায় 
ক্রপদী ম্তখন কুষ্ণক্ষে মনে মনে চিন্তা কব্িয়াছিলেন | 
সে অংশ উদ্ধত্ত করিতেছিঃ_- 

“তিদর্নস্তর ছুঃশাসন সন্ভা মধ্যে বলপুর্ব্বক ত্রেশপদীর 
পরিধেয় বসন আকর্ষণ ক্রিবার উপক্রম করিলে "দ্রৌপদী 
এইন্ধপে শ্রীককষ্ণকে চিন্তা 'করিতে লাগিলেন, “হে গোবিন্দ! 
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হে গারকাঁবাদিন কুষ্খ! হে গোপীজনবল্লভ! ৬্কীরবগণ 
আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপুনি কি তাহার কিছুই 
ানিতেছেন না? ভা নাগ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাখি! 
হা ছুঃখনাশন! আমি কৌরবু সাগরে নিমগ্ন *হইয়াছি, 
আমধকে উদ্ধার করি! হাঁ জনার্দন ! হা কষ? হে মহা- 
যোগিন্‌। বিশ্বাত্ন্! বিশ্বভাবন্! আমি কুকুমধ্যে, অবসন্ন 
হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিআণ কর. 
সেই ছঃখিনী ভাবিনী এই বে” ভুবনেশ্বর কুফর স্রণ 
করিয়া অবন্থুঁ্তমুখী হইয়া বোদন *কবিতে '্লাগিলেন। 
হরদানির কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শখ্যাসন 
এবং প্রাণর্প্রয়তম+ কমলাকে পাঁর্ত্যাগ করিয়া আগ্নুমন 
করিতে লাগিলেন । * এ দিকে মহাত্স। ধর্ম, অন্তরিত 
হয়া নানাবিধ বাসে স্রৌপদীকে -আচ্ছাদিড কক্িলেন ? 
তাহার বস্ত্র যত আকর্ষণ কবে ততই অনেক প্রকার বর 
প্রকাশিত হয় । ধর্মের কি অনির্বচনীর'মহিমা 1! ধন্বপ্রজ্জাবে 
নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাছুভূতি হইতে 
লাগিল । তদ্র্শনে সভানধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল । 
ইহার মধ্যে ছুইদী পদ প্রতি বিশেষ মনোঁযোগ 
আবশ্যক-__“এগাপীজনবল্পভ |” এব “ব্রজনাথ ৫ এইঠ 
স্থানটিকে বদি মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত স্বীকার করা 
বায় এধং উহ বদি ব্যানদেব বা অন্য কোন সমকা লবন্তী 


7৮7 পর আরজ 


আসেন নাই। 
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খষি প্রীত হয়, তবে তন্মধ্যে এই দুইটি শব্দ থাকাতে 
রুষের ব্রজলীল৷ মৌলিক বৃত্তান্ত বলিয় স্বীকার করিতে 
হইবে । একটুবিচার করিয়া দ্বেখা যাক । 

এ রকুম কাপড় বাঁড়াটা বড় অন্নৈনর্খিক ব্যাপার । 
যাহা. আনৈবর্গিক, প্রারুতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহ। 
অলীর্ক এবং অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার 
গামাদের অধিকার আছে। ধাহারা বলিবেন, যে 
ঈণ্বরের ছুঁচ্ছায় সকলই হইতে পারে, তাহাদিগকে 
আমব্রা এই উত্তর দিই--ঈশ্বরের ইচ্ছায় দকলই হইতে 
পারে বটে, কিন্ত কিনি যাহা ফরেম তাহা স্বগ্রণীত 
নৈসর্ঘিক্‌ নিয়ম দ্বারাই সম্পম্ম করেন । তীহার 
শরণীপন্গ হইলে কিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বটে, 
কিন্তু ইহা নৈসর্গিক ক্রিয়া ভিন্ন অনৈনর্গিক উপায়ের 
দ্বারঃ করিয়াছেন, ইহা কখন দৃষ্টিগোচর হয় ন1। 
যাহারা বলিবেন, কলিযুগে হয় না, কিন্তু যুগীন্তরে হইত, 
তাহাদের স্মরণ করা কর্তব্য যে জগৎ চিরকাল এক 
নিয়মেই চলিতেছে । যদি তাহার অন্যথুন্বীকার কর! 
যায়, তাহা হইলে জাগতিক নিয়ম সকল পরিবর্তনশীল 
বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে । ইহা বিজ্ঞান বিক্ুদ্ধ | 

এক্ষণে; মহাভারতের মৌলিক অংশ যদ্রি কোন 
সমকালবর্তী খষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার কর! ষায়, 
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তবে সম্পই এই বস্ত্ররদ্ধি ব্যাপারটাকে প্রক্ষি্ড বলিষ। 
গণ্য করিতে হইবে । কেন না* কোন লমকালব্য্তী 
লেখকই এত বড় মিথ্যাটা প্রচার কুরিস্ডে নাহস 
পাইতেন না। *তখনকার "আধ্যবংশীয়গ্রণ এখনকার 
রন্ধা স্ট্রীলোকদিগের মত যদি নিরক্ষর ও অনির্াধ 
হইতেন, তাহা হইলেই এন্দাহন সম্ভব । 

আর যদি মৌলিক মহাতাপ্বত বমকালবৃর্ভী খর্ষ 
প্রণীত না হয়, যদি তথ্প্রাণেতা, অনেক পরী, হন, 
তাহা হইলে মৌলিক মহাভারতে এরূপ অনৈসর্গিক কথা 
থাকিতে পারে, *কেন না তাহাকে কি্বদস্তীর উপর 
নির্ভর করিতে হয়| এবং কিপদন্তীর লঙ্গে অনেক 
মিথ্যা কথা জড়াইয়া আনিয়া পড়ে । *কিন্তু মৌলিক, 
মহাভারত যদি পরবর্তী খবি প্রণীত হয়, তাহা হইলে 
যে অংশ অনৈনগিক তাহ প্রক্ষিণ্ত না হইলেও অলীক 
বলিয়া অগ্রাহা | 

আমরা মহাভারতে যেখানে" বেখানে ব্রর্জলীল! 
প্রা্ক্ষিক এইব্ূপ কোন কথা পাই সেইখানেই দেখি 
বে তাহা কোন অনৈনর্গিক ব্যাপারের, লঙ্গে গাথ! 
আছে ।* সুভগ্রা হরণ, বা দ্রৌপুদীন্বরশ্বরের ন্যাই প্রক্ুত 
এবং নৈমর্গিক ঘটন্তার সঙ্গে এমুন কোন প্রসঙ্গ পাওয়া 
যায় না) চক্রান্ত দ্বার! দশশুপাল* বধ, বা দ্রৌপদী বন্ধ 
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প্পসপী পর কত 


বদ্ধি গ্রঙ্তি অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গেই এরূপ কথা 
দেখি । ইহা হইতে 'ষে সিদ্ধান্ত ন্যাধ্য হয় পাঠক তাহা 
করিবেন 

তার পর বনপর্ক । বনপর্কে তিনবার মাত্র ক্লষ্ের 
সাক্ষাৎ গাওয়া যায়। প্রথম, পাগুবেরা বনে গিয়াছেন 
শুনিয়া রূঞ্চিভোজেরা সকলে" তাহাদিগকে দেখিতে 
আসিয়াছিল-_ক্ু্ণও গেই সঙ্গে আতিয়াছিলেন। ইহা 
সম্তব। ঈকন্ত যে" অংশে এই স্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহা মহাভারতের প্রথম সতরগতও নহে, দ্বিতীয় 
স্তরমতও রহে। রচনার সাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। 
চররিত্রগত- সঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। -ক্রুঞ্কে আঁর 
কোথাও রাগিতে দেখা বায় না, কিন্ত এখানে, যুধি্িরের 
কাছে আপিয়াই ক্র চটিয়া লাল। কারণ কিছুই 
নাই, কেহ শক্র উপস্থিত নাই, কেছ কিছু বলে নাই, 
কেঘল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই 
বলিয়াই এত রাগ! থে যুধিষ্টির বহুতর স্তব পতি মিনতি 
করিয়া-তাহাকে থামাইলেন | যে কৰি শলিখিয়াছেন, 
যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে 
তিনি ওস্ত্রধারণ করিবেন না, একথা মে কবিধ্ধ লেখ। 
নয়, ইহা" নিশ্চিত । তার পর, এখনকার হ্োৎকা- 
দিগের. মত কু বলিয়া বদিলেন, “নামি 
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ধাঁকিলে এতটা হয় !--আমি বাঁড়ী ছিল্্রম না। 
তখন বুধিষ্টির, কৃষ্ণ কোথায় পিয়াছিলেন, সেই পৃরিচয় 
লইতে লাগিলেন | তাহাতে শান্ববধেরু কথাটা! উঠিল ] 
তাহার সঙ্গে কঞ্চ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, নেই পরিচয় 
দিলেন | সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ! মৌঁভ নামে তাহার 
রাঁদধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া 
বেড়ায়; শান্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে-। ঞ্জেই 
অবস্থার কৃষ্ণের সঙ্গে যু হইল | *যুদ্ধের সয়ে ক্লুষ্ণের 
বিস্তর কীর্দী কাটি । *শান্ব এ একট! মায়। বন্ুদেব গায়! 
তাহাকে কষে নন্মুখে বধ করিল দেখিয়। রুষ্ণ ঝাদিয়! 
মুক্ছিত। এ জগত্রীশ্বরের চিত্রও নঙ্কে, কোনন খান্থষিক 
ব্যাপারের চিত্রও নহে । ভরসা করি কোন পাঠক 
এসকল উপন্যানের সমালোচনার ওত্যোশ। করেন না । 
তার পরে দ্ুর্বানার সশিষ্য ভোজন । সে, “ঘোর, 
তর অনৈনর্গিক ব্যাপার । তাহারও কোন এতিস্থাসিক 
মূল্য নাই? স্ুতরাৎ তাহা আমাদের ঈমালোচনষঈয় নহে। 
তার প্র বনপর্কের শেষের দিকে মার্কগেয় সমন্ধা 
পর্বাধ্যায়ে আবার কুষ্ণকে দেখিতে পাই ূ পাগুবের! 
কাম্মক বনে আসিয়াছেন শনির, কচ গুঁহাদিশকে 
আবার দেখিতে আসিয়া্ছিলেন__এবাব একা নহে; 
ছোট ঠাকুরানীগী স্গে। মীর্কগেয় সমস্তা পর্বাধময় 
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একখানি রন্ুৎ গ্রন্থ বলিলেও হয় । কিন্ত মহাভারতের 
লঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই । 
সমন্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ* হয় । মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনা সঙ্গে কোন পাদৃশ্যই নাই। 
কিন্তু ইহ! মীলিক মহাভারতের অংশ কি না তাহা 
আমাদের বিচার করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। 
কেন না কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আঁসিয়। |যুধিষ্টির 
দ্রৌপদী প্রতিকে কিছু মি কথা৷ বলিলেন, উত্তরে 
কিছু শিষ্ট কথা শুনিলেন । তার'পর কয় জনৈ মিলিয়া 
ঞষি ঠাকুরের আষাঁড়ে গল্প নকল শুনিত্ডে লািলেন। 

' মার্কপ্জেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী রত্যভামাতে 
কু কথ হইল কৃষ্ণচবিত্রের সঙ্গে ভাতার ক্ছু 
সন্বন্ধ নাই । বড় মনোহর কথা, কিন্ত সকল গুলি কথ 
উদ্ধত*করা যায় না। 

তাহার পর বিরাটপর্ব । 'বিরাটপর্কে র্ুষ দেখা 
দেন নধই--কেবণ শেষে উত্তরার বিবাহে আনিয়া 
উপ্লাস্থিত । আগিয়] যে সকল কথাবার্তা বূলুয়াছিলেন, 
তাহা উদ্দযোগপর্বের আছে। উদ্যোগপর্কে ক্ুষ্ণের অনেক 
কথা আচ্ছে। 'ক্রমশঃ মালোচনা করিব । 


কৃুষ্চচরিত্র ০, 








অফটম অধ্যায়। 


যুন্ধোগ্যোগ । 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 





লেনোগ্যোগ | 


এক্ষণৈ উদ্যোগ পর্বের সমালোচনায় প্ররুত্স্হত্য়। 
বাঁউকণ। 
সমাঞ্জে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি 
অপরাধ সর্ধদাই করিতেছে । দেই অপরাধের দমন 
সমাজের একটী মুখ্য কাব্য । ' রাজনীতি রাজদও 
ব্যবস্থাশান্ত্র ধম্মশান্্র আইন আদালত সকলেরই একটি 
মুখ্য উদ্দেশ্য তাই । 
অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্লযুবহ্ণর করিচেে হইবে, 
তত্বস্বদ্ধে, দুইগী মত আছে ।, এক মত এই যে 
দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলগ্রয়োগের বারা দোঁষের 
দমুন করিতে হইবে--আর একী মত এই,যে অপরাধ 
ক্ষমা, করিবে | বল এবং ক্ষমা ছইটী পরস্পর 
বিরোধী-_কান্েইস্দুইটী মত্তই যথার্থ হইতে পারে না। 


১৭২ 'ককণচয়িত্র | 





“অথচ দইীর মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহাধ্য এমন 
হইতে পারে না । অক্া অপরাধ ক্ষমা করিলে লমা- 
জের ধ্বংস,হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য 
পশ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল.ও ক্ষমার ন্বামঞ্চম্য নীতি- 
শাস্ত্রের মধ্যে য একটী অন্তি কঠিন তত্ব আধুনিক সুসভ্য 
না ইহার সামঞ্জন্যে অগ্যাপি পৌছিতে পারিলেন 
॥'ইউরোপীয়দিগের খৃষটধর্্ম বলে সকল অপরাধ ক্ষমা 
ক্র; তাহাড্রিগের রাঁজনীতি বলে নকল অপরাধ দণ্ডিত 
র+” ইউরোপে ধন্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এ জঙ্ক 
ক্ষমা ইউরোপে লুগতপ্রীয়, এবং বলের প্ররল প্রত্তীপ । * 
বুল ৪ ক্ষমার, যথার্থ দামঞ্জন্ত 'এই উদ্যোগ পর্ধ 
মধ্যে প্রধান তত্ব। প্রীক্ুষ্ণই তাহার মীমাংসক, 
প্রধানতঃ শ্রীরুফ্ই উদ্যোগ পর্বের নায়ক । বল ও 
ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ 
কাধ্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন "তাহা আমরা পূর্বে 
দেখিয়াদ্ি। যেড্াহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি 
তাহাকে ক্ষমা করেনঃ এবং যে লোকের অনিষ্ট 
করে, তিনি বলপ্রয়োগ পুর্ধক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান 
করেন । কিন্ত এমন লসনেক স্থলে ঘটে ষেখানে ঠিক 
এই বিধান অনুসারে কার্য চলে না, অথব! ই 
বিধানানুবারে বল কি মা রাজ্য তাহার বিচার 





কুষ্চরিত্র | ১৭৩ 


কঠিন হইয়া পড়ে । মনে কর, কেহ আমর সম্পত্তি 
কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক 
ধন্ম । যদি সকলেই গ্গাপনার সম্পতি উদ্ধার পরাগ্থুখ 
হয়, তবে সমান অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, অতএব 
অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে । , এখনকার 
দিনে নভানমাজ নকলে আইন আদালতের সাহায্যে, 
আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। 
কিন্ত যদি এমন ঘটে, যে আইন ,আদালতগভর পাহাষ্য 
প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধন্মনঙ্গত কি্লী”? 
বল ও ক্ষমার লাগগ্শ্য সন্ন্ধে এই সকল কুটতর্ক উঠিয়া 
থাকে । কাধ্যতঃ*প্রায় এই দেখিহত প]ই,' ম্বেষে 
বলবান, নে বলপ্রয়োগের দিকেই যার; যে দুর্বল 
'সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিস্তুৃ'যে বলবান অথচু 
ক্ষমাবান, তাহা; কি কবা কর্তব্য? অর্থাৎ »আদর্শ 
পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য ? তাহার মীম্লাংসা 
উদ্যোগ পর্বে আবস্তেই আমরা, ক্ুষ্তবাক্যে পাইতেছি | 

ভররা,,করি পাঠকেরা স্রুলেই জানেন, এষ 
পাঁগুবেরা দাতক্রীডায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে 
বাঁধ্,হইয়াছিলেন, যে আপনাদিগের রাজ্য দু্্যাধুনকে 
প্রদান করিয়া দশ বর্ষ বনবাস করিবেন, । তৎপরে 
এক বদর অজ্ঞারতীবান করিবেন । বদি অক্যান্ত- 


১৪৪. . ক্ঁফচরিত্র | 








বাসের এ এক বৎ্মরের মধ্যে কেহ তাহাদের 

পরিচয় পায়) ভবে ত্বাহারা রাজ্য প্ুনর্বার প্রাঞ্চ 

হইবেন না,পুনর্ধার ঘাদশ বর্ষ জম্্ব বনগ্নমন করিবেন। 

কিন্তু য্দি কেহ পরিচয় «না পায়, তবে তীহার। 

দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃগ্রাণড 

হইবেন ॥* এক্ষণে তাহারা দ্বাদূশ বর্ষ বনবাম সম্পূর্ণ 
কনিয়। কিরাট রাজের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাত- 

বস সম্পন্ন “করিয়াছেন, এ*বৎসরের মধ্যে কেহ 

টাহ্দিগের পরিচয় পার়্ নাই।* অতএব তাহার! 

ুর্য্যোধনের নিকট আধনাদিগের' রাজ্য পাইবার' 
ায়তবং ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী । কিন্তু ছুর্য্যোধন রাজ্য 

ফিরাইয়া* দিবে কি ? না দিবারই সম্ভাবনা । যদি 

না দেয় তবে কি কুরা। কর্তব্য? যুদ্ধ করিয়। তাহা- ' 
দিগ্রকে, বধ করিয়া "রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য 

কিনা? 

অজ্ঞতবানের বদর অতীত হইলে প্রাগবের 

বিরাট রাজের নিকট পরিডিত হইলেন। বিরাটরাজ 

ীহাদির্গের পরিচয় ' পাইয়া অত্যন্ত আনন হইয়া 

আপনার ক্রম্তা 'উত্তরাক্ষে অঞ্জুনপুত্র :অভিমন্থুকে 
সন্প্রদীন করিলেন ।. সেই' বিবাহ দিতে অভিন্থ্যর 

মাতুল ক্ষ ও বলদেব ও অস্তান্ত বের! আলিয়া". 


কৃকরিত । ১৭৫ 


ছ্বিলেন। এবং পাগবদিগের স্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান 
কুটুন্বণণও আসিয়াছিলেন। *ভাহারা সকলে বিরাট 
রাজের মভায় আসীন হইলে পাগুব রাজ্যের পুনরুদ্ধার 
প্রনঙ্ষট৷ উত্থাপিত হইল | * নৃপতিগণ “গ্রীকুফের প্রতি 
পাত করিয়া মৌনাবন্থন করিলেনন* তখন প্ীরু 
রান্জাদিগকে' সঙ্থোধন, করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়। 
বলিলেন । দাহ যাহ! ঘটিয়াচ্ছে তাহ। বুঝাইয়* তারঠার 
বলিলেন, “এক্ষণে কেৌণরব ও পাগডবগণের*পক্ষে যাহধ 
হিতকর, শর্ম্য, যশস্করও উপযুক্ত, আপনারা বস 
চিন্তা কল্পন | 

র্ুষ্চ এমন কথা” বলিলেন না, যে যাহাঁতে 'রাজ্যের 
পুনকদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্ট। করুন। কেননা হিত, 
ধর্ম, যশ হইতে বিছ্ছিন্ন যে রাজ্য ত্যুহা তিনি কাহারও 
প্রার্থনীয় বিবেচনা কূরেন না। তীই পুনর্ধার বুধাইয়! 
বলিতেছেন, “ধর্মরাজ বুর্ধিষ্টির অধর্্মা্তত সুরমাজাজ্যও 
কামনা ক্রেন না, কিন্তু ধর্মার্ধ নংখুক্ত একটী» গ্রামের 
আধিপল্তত্যও অধিকতর অভিলাহী হইয়া থাকেনএ 
আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি, যে আদর্শ মনুষ্য সন্যানী 
হইলে চলিবে না_বিষয়ী হইন্ডে হইবে |, বিষরীর 
এই প্রক্লুত আদর্শ । অধর্্াগত সুরসাজ্জাজ্যও কামনা 
করিব না, কিন্তু ধর্মতঃ আমি-ফাহার অধিকারী, তাহার 
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এক তিলও বঞ্চক্ধে ছাড়িয়া দিব না ছিঁড়িলে 
ফেবল আমি একা দুঃখীঃহইব, এমন নহে, আমি দুঃখী 
না হইতেও,পারি, কিন্তু নমাক্গ ব্ধ্বিংসের পথাবলঙ্বন- 
রূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে । 

তার পুর কৃষ্ণ, কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, 
যুধিষ্টিরের ধার্শিকতা এবং ইহাদিগের পরম্পর, সন্বন্ধ 
ব্বেটনা ফরত ইতিকর্তবন্তা অবধারণ করিতে রাঙ্ক- 
গ্ণকে অনুক্গেধ করিচলন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু 
বাস্ষস্্ধতরিলেন । বলিলেন, যাহাতে ভুর্ষেশিধন যুধি- 
ঠিরকে.রাজ্যাদ্ধ দান করেন-__এইপ্নপ লদ্ধির *নিমিত্ত" 
কোন, ধরর্দিক পুরুষ দূত হইয়! তাহার নিকট গ্রমন 
করুন । কৃষ্ণের ,অভিপ্রায় যুদ্ধ নহেঃলন্ধি। তিনি 
এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে অদ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্ত 
থাকিয়া'সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ, দিলেন, এবং শেষ 
যখন যুদ্ধ অলঙ্বনীয় হইয়া উঠিল; তখন তিনি প্রতিজ্ঞা 
রুরিলেন* যে তিনি সেনযৃদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া 
নরূণোণিতজোত বৃদ্ধি করিবেন না | 

রুষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাহার বাক্যের 
অনুমোদন” করিলেন, বুধিষিরকে দ্যৃতক্কীড়ার দন্গ 
কিছু নিন্দা, করিলেন, এবং শেষে বলিলেন ষে 
সঙ্মিদবারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকরী হইয়া থাঁকে, কিন্ত 


কুষ্ণচরিত্র । ১৭৭ 
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যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জিত তাহা অথই নছে। 
সুরাপায়ী বলদেবের এই কথ্বুগুলি দোণার অক্ষরে 
লিখিয়৷ ইউরোপ্রে প্লরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির 
কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বলদ্দেবের কথা সমাগত হইলে সাত্যকি গাত্রোখান 
করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সেকালেও “50111015502 
[:০০৪০:০:০**ছিল ) প্রতিবভূতা করিলেন । 'সাতাকি 
নিজে মহা৷ বলবান বীরগুরুষ, তিনে রুষেের, শিষ্য এবং 
মহাভারতের যুদ্ধে 'পীগুবপকক্ষীয় বীরদিগের-্মফো 
অর্জুন ও অন্ভিমন্্যর পরেই, তাহার প্রশংসা, দেখা 
যায়। র্ু্ সন্ধির প্রস্তাব করায়, নাত্যৃঝি। একিছু 
বলিতে সাদ করেন নাই, বলদেবের মুখে এ কথা 
নিয়! পাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্রীব ও কাপুরুষু 
ইত্যাদি বাক্যে, অপমানিত করিলেন । দ্যতক্ীড়ার 
জন্য বলদেব সুথি্টিরকে যে'টুকু দোষ দিয়াছিলেন, 
সাত্যকি চ্কাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং জাপনার 
অভিপ্রায় ,এই প্রকাশ করিলেন যে যদি কৌরবের! 
পাগ্ুবদিগকে তাহাঁদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যণন 
না করেন, তবে কৌরবদিগকে “দমূলে নির্শুল করাই 
কর্তব্য. 

তার পর রদ্ধ ভ্রপত্দব বক্তৃতা । জ্রপদ্ধও 
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সাত্যকির মতাবলম্থী । তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, 
নৈ্য সংগ্রহ করিতে, এবং মিত্ররাজগণের নিকট দৃত 
প্রেরঠ করিতে পাগুবগ্ণণকে পর্পমর্শ দিলেন । তবে 
তিনি এমমও বলিলেন, যে ৎ্দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত 
প্রেরণ করা 'হউক, | | 


পরিশেষে কুষ্ণ পুনর্জার বন্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ 
প্রন্চীন শ্রবং বন্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য 'ুষণ স্পষ্টতঃ 
তাহার করায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন 
আতিষ্ঞায় ব্যক্ত করিলেন, যে যুদ্ধ উপশ্হিত হইলে 
তিনি, স্বয়ং সে ধুদ্ধে নিলিপ্ত থাঁকিতে*ইচ্ছা করেন? 
ভিনি “বলিলেন “কুর ও পাশুবদিগের বহিত 
আমাদিগের তুল্য নন্বন্ধঃ তাহারা কখন মর্ধ্যাদালড্বন 
ধক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই । 
আমরা। বিবাহে নিমন্ত্িত হইয়া, এস্থানে আগমন 
করিয্বাচি, এবং আপনিও বেই নিমিত্ত আনিয়াছেন। 
এক্ষণে «বিবাহ সম্পন্ন ..হইয়াছে, আমরা ্রমাহ্লাদে 
জি নিজ থুহে ,প্রতিগ্মন করিব ।” .গুরুজনকে 
ইহার পর আর 'কি ভর্খরনা করা যাইতে পারে 
চা আরও বলিলেন, যে যদি দুর্য্যোধন নন্ধি না “করে, 
“তাহা হইলে অগ্ডে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিরুট দূত 
প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আঘাদিগর্কে আহ্বান করিবেন," 


ক্কষ্চচরিত্র | ১৭৯ 
অর্থাৎ £এ যুদ্ধে আমিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা! নাই ।” 
এই কথা বলিয়া ক্লু দ্বারকা চলিয়া গেলেন । 

আমরা। দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধের, নিতীস্ত বিপক্ষ, 
এমন কি তজ্জন্ক অর্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাগুবদিগকে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম», যে তিনি 
কৌরবপাওবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশুন্য, "উভয়ের 
সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাঁহা 
ঘটিল তাহাতে এই ছুই কথারই আরও ব্বৎ, প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । 

এদিগে উতয় পক্ষে যুদ্ধের'উদ্ঠোগ হইৃতে লা'গিল। 
দেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং"রাজগণের গ্লিকট 
দূত গমন করিতে লাগিল। রুষ্ণকে বুদ্ধে বরুণ 
করিবার জন্য অর্জুন স্বয়ং . দ্কারকায় গেলেন 4 
দুর্যোধনও তাই করিলেন । ভুইজনে একদিনে 
এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপশ্থিত হইলেন । তাহার 
পর যাহা ঘটিল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £ 





“বাসুদেব তৎকালে শক্নান ও এনিদ্রাভিভূত' ছিলেন'। 
প্রথমে রাজা ছধ্যোধন তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া 
াহায় মন্তক সমীপন্যন্ত প্রশস্ত,আদনে উপবেশন করিওলন | 
ইন্্রনন্দশ পশ্চাৎ প্রব্শে পূর্বক. বিনীত ও কৃষ্ঠাঞ্জলি হইয়া 
ষাদ্ববপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন) নখ 


কষ্চরিত্র । 





বৃঝ্িনন্দন জঃগরিত হইয়| অগ্রে ধনগ্য় পরে ছুর্য্যৌধনকে নয়ন- 
গোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপুর্ব্বক আগমন 
হেতু জিজ্ঞাম। করিলেন । 


ছুর্ষ্যোধন, সহাস্য বদনে ৎকহিলেন এএহে যাদব! এই 
উপস্থিত যুদ্ধে আপ]কে সাহায্য দান করিতে হইবে । য্ও 
আপনার "সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য 
সৌস্াদ্য * তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়্ছি। সাধুগণ 
গ্রথমাগত বধুক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন) আপনি, 
অগ্রণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীষ্ক; অতঙ্রব অদ্য সেই সাচার 
প্রতিপালন করুন” 


কষ, কহিজলন, হে কুরুবীর ! আপনি যে অগ্ে আগমন 
করিকী্ছেন ”"এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই £ কিন্ত 
আমি কুস্তীকুমীরক্ে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত 
জামি আপনাদের উভয়কেই সাহাধ্য করিব। কিন্তু ইহা 
প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ , করিবে, অতএব 
অগ্রে কুম্তীকুমারের বরণ, করাই উচিত । এই বলিয়া ভগবান 
যছুনন্দন* ধনঞ্জয়কে* কছিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে 
ফ্লৌমারই বরণ গ্রহণ করিৰব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ 
নাঘে এক"অর্ব,দ গোঁপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক । 
আর অন্যপক্ষে আমি সমর পরান্মুখ ওনিরন্ত্র হইয়া অবস্থান 
করি,ইছার মধ্যে যে পক্ষ তেংমার হ্ৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন 
পকর। 

ধনঞ্জর .অরাতিমর্দন জনার্দন সমর পরাঙমুখ হইবেন, 


কষ্ণচরিত্র। ১৮১ 


টি 
শ্রবণ করিযর়াও তীহারে বণ করিিশেন। তখন রাজ! 
ছুর্ষোধন অর্কূদ নারায়ণী দেনা প্রাপ্ত হইয়ী কৃষ্ণকে 
সমরে পরাম্থুখ বিবেচনা করতঃ” প্রীতির পরাকাঠ্ঠা প্রাপ্ত 
হইলেন 1” 

উদ্যোগ পর্দ্দের এই অংশ সমালোচন ক্রিয়া আমরা 
এই কয়দি কথা বুঝিতে পারি । 

প্রথম-যুদিও ক্লষ্জের অভিপ্রায় যে কাহারও 
আপনার ধর্দদার্থ ংবুক্ত অধিকীর পরিত্যাগ রা কর্তব্য 
নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা" তাহার *বিবেচনায় 
এত দূর উৎ রুষ্ট, বে বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা 'অদ্ধেক 
অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল। 

দবিতীয়--কুঞ্চ 'সর্ধাত্র সমদশশী। ' দাধ্রণ বিশ্বান 
এই বে, তিনি পাগুবদিগের পক্ষ,, এবং কৌরবদিগ্নের 
বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল ষে,.তিনি উভয়ের, মধ 
সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশুন্য | 

তৃত:য়--তিনি স্বয়ং অদ্ধিতীর বীর হইয়াও'খুদ্ধের 
প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগঝুক্ষ | প্রথমে 'াহাতে' 
যুদ্ধ না হয় এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যঙ্চন 
বুদ্ধ নিতাস্তই উপস্থিত হইল, এবং ক্লগত্যা, তাহাঁকে 
একগীক্ষে বরণ হইতে হইলু। তখন তিনি অন্ত্রত্যাগে 
গ্রুতিজ্ঞীবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন । এরপ্ু মাহাত্বা 





১৮২ চরিত্র 1 
আরু কোন ষপ্ি্ররই দেখা যায় না, জিতেক্দরিয় 
এবং সর্বত্যাহী ভীম্মের৪ নহে। 

সমর দেখিব, ষে যাহাতে যুদ্ধ ন| হয়, তজ্জন্ত 
কু, ইহার পরেও অন্মেক চেষ্টা করিয়াছিলেন । - 
আশ্চর্যের (বিষয়, এই যে, যিনি সকল ক্ষত্তিয্রের 
মধ্যে যুদ্ধের : প্রধান শক্ু, এবং যিনি একাই ষর্ধত্র 
লমদশশী,, লোকে তাহাকেই এই বুদ্ধের প্রধান 
ধরামর্শদাত্তী অনুষ্ঠাতা এবং পপাগুব পক্ষের প্রধান 
কু5ক্রীবলিয়। স্থির করিয়াছে | কাজেই এত“ সবিস্তারে 
ক্লষ্চরিত্র পমালোঠনার প্রয়োজন হইয়াছে । 

তার পর, নিরস্ত্র ক্ুঞ্ককে লইয়া ৪অঞ্জুন যুদ্ধের কোন্‌ 
কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিস্তা' করিয়া, কুঞ্চকে 
তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন । ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে সারথ্য অতি «হয় কার্ধ্য। যখন মদ্ররাজ শল্য 
করের সারখ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন | কিন্তু আদর্শ- 

রুষ অহঙ্কারশূন্ত | অতএব কৃষ্ অঙ্জুনের পারধ্য 
তখনই স্বীকার করিলেন । তিনি দর্জদোষশুন্ত এবং 
নর্বগুণান্থিত | 


কুষ্চচরিত্র | ১৮৩, 





নবম অধ্যায়?। 


গুখিম পরিচ্ছেদ 


সঞ্জয়যান | 


উভয় পক্ষে যুদ্ধেরউদ্যোগ হইতে থাুক ? এদিকে 
ভ্রুপদের পরামশান্থুনারে যুধধোষ্টিরাদি ভ্রপন্গের পুঁরো- 
হিতকে ধতরাষ্টের সভায় সদ্ধিস্থপনের ঈর্ঈননে প্রেরখ . 
করিলেন; কিন্তু পুর্ররাহিত "মহাশয় ক্লতকার্ধষ্হইজ্ঞে 
পারিলেন না? ক্রেন না বিল যুদ্ধে সুচ্যগ্রবেধ্য'ভূমিও 
প্রত্যর্পণ . কর! * দুর্য্যোধনাদির সভিপ্রায়। হে & 
দে বুনে সিক্স ৬ ককষকেক্ষ ৃভর্বাটিও। ঘড় 


* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ের সর্ববপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন 
ডাহার অনেক প্রমাণ এই উদ্োগপর্বের পাও] বায় । ধৃতরাষট্র পাঠবদিখের 
অন্যাপ্ত সহায়ের নাঃমাল্লেখ করিয়া পগিশেষে বলিযাছিলেন, +'বুষ্সিংস্ 
কৃষ্ণ ধাছাদিগের সহায়, ভাহাদিগের প্রতাপ সহা কর! কাহার সাধা ?” 
(২১.অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেইস্কৃফ্ণ এক্ষণে পাগুবদদি্গকে রক্ষা 
করিতেছেন? কোন্‌ শক্র বিজয়াভিলাযী ভুইয়1 পদ্বেরথ যুদ্ধে তঞ্হার সম্দুধুর্ 
হইবে % হেসগ্য়; কৃঞ্ক পাঞ্ুবার্থ যেকূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহ। 
আমি শ্রবণ কারয়ছি। ভাহার কার্যা গনুক্ষণ স্মরণ, করত গ্ার্সি 
শ্ান্তিলাভে বফ্ত হইয়াছি : কৃ যাহাদিগের অগ্রণী, কোন্‌ বার্তি 
তাহাদিগের প্রতাপ সহা করিতে সমর্থ হইবে ? কৃষ্ণ অঙ্খ্দুনের সারখ্ 
স্বীকর করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইখ্তছে।” আর 
রঃ স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন, “কিন কেশবও অধৃষ, লোকত্রয়ের “অধিপতি, 

ৰংমহাক্স|॥ বিনি ঘর্ধবপ্ধলোকে একমত বরেশা, কোন্‌ মনুষ্য তাহার সন্দুথে 
জব করিবে ” এইক্প অনেক কখা আছে । 


১৮৪ কৃষ্চচরিত্র | 








পপ 


ভয়ঃ অতএব যাঁহতে পাগুবের! যুদ্ধ না করে, এমন 
পরামশ দিবার জন্য ধৃত্রাষ্র আপনার অমাত্য বঞ্জয়কে 
পাগুধদিগের নিকট প্রেরণ করিতলন । “তোমাদের 
রাজ্যও আমরা' অধর্্ম কনিয়া কাড়িয়া লইৰ, কিন্ত 
তোমর! যুদ্ধ ও ,করিওনা; সে কাজট' ভাল নহে খ* 
এরূপ অ্ঙ্গতকথা। বিশেষ নিলজ্জ ব্যক্তি' নহিলে মুখ 
ফুটিয়া বলিতে পারে না । কিন্তু দূতের লজ্জা, নাই | 
অতএব সগঞ্র পাগুব সভায় আনিয়া দীর্ঘ বক্তত। 
করিলেন । বক্ততার স্কুল মন্ম এই যে যুদ্ধ বড় গুরুতর 
অধর্ম্ম, তোমরা সেই অধন্রে প্রবৃত্ত হইয়াছ ॥ খুধিষ্টির, 
তছুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মস্থধ্য আমাদের ষে 
টুকু প্রয়েজনীয় ত্তাহা উদ্ধত করিতেছি । 

«হে সপ্তয়! এই পরথিবীতে দেবগণেরও প্রীর্থনীয় যে 
সন্ত ধব সম্পত্তি আছেঞ্ঠত্সমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং 
অঙ্গলোক এউ সকলও অধন্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসন 
নাই। 'ধাহা হউক মহাত্সা কৃষ্ণ ধর্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও 
ব্রা্ষণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাৰ উভয় কুলেরই 
ছিতৈষী এবং বহু সংগ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে 
শাসন করিয়! থাকেন । এক্ষণে উনিই বলুন যেষঙ্জি আমি 
সন্ধিপথ পরি-্্যাগ করি তাহ হইলে নিন্দনীয় হই, আর খদি 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহ! হইলে আমার শ্বধন্ম পরিত্যাগ কর! 
ছক, এ স্থলে কি কর্তব্য) মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এৰং 
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চেঘি, অন্ধক, বৃঝি, ভোজ, কুকুর ও স্থঞ্ধধ বংশীয়গণু বাস্ুত্ধেবের 
বুদ্ধি প্রভাবেই শক্র দমন পূর্বক সুষ্পগণকে আনন্দিত করি- 
তেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রস্ভৃতি বীর সকল এবং মহীবল- 
পরাক্রান্ত মনম্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ বৃ্চ কর্তৃক সততই | 
উপদিষ্ট হইয়। থাঁকেন। কুষ্ণ ভ্রাতা ও কর্ত) বলিয়াই কানীশ্বর 
বক্র উত্তম স্ী,প্রাপ্ত হইয়াছেন ) শ্রীম্মাৰর্সানে জুলঈজ্াল যেমন 
প্রজাদিগকে বারি দান“করে তজ্রপ বাসুদেব কাশীখুরকে 
সমুদায় অভিলধিত দ্রব্য, প্র্দনি করিয়া থাকেন । কন্ম 
নিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমার নিতান্ত 
প্রিয় ও সাঁধুতম, আমি কদাট ইহার কথার অনাঁথাচরী 
করিব ন19" 








বাসুদেব কহিলেন; “হে সঞ্জয়! আম্মি ,নিরস্তর 
পাঁগুবগণের অবিনাশি সম্দ্ধি ও হিত*এবং সপুত্র রাজ! 
ধতরাষ্টের অক্ট্যদয় বাসনা করিয়া? থাকি । পের 
ও পাগুবগণের পরম্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার 
অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন 
পরামর্শ প্রদান করি না । অন্যান্ত পাওবগণের সমক্ষে 
রাজ। যুধিষ্টিরের মুখেও অনেক ঝর সন্ধি নন্ছোপনের 
কথা শুনিয়াছি; কিন্ত মহারাঙ্গ ধ্রতুরাষ্রী ও তাহার 
পুভ্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাগবগণের' স্ুহিত 
তাহার" সন্ধি নংস্থাপূন হওয়া, নিতান্ত দুগ্ধর, স্ুতরা, 
বিব্রাদ যে ক্রমশঃ পরিবান্ধিত' হষ্টবে তাহার আশ্চধ্য 
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কি? হেলঞজয়! ধর্মরাজ যুধিছির ও আমি কদাচ 
ধর্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয় শুনিয়াঁও 
ভুমি কি'নিমিত ম্বকর্্মসাধর্মোদ্যত উতৎসাহসম্পন্ন 
স্বজনপরিপাঁলক রাজা যুদবিষ্টিরকে অধার্মিক বলিয়া 
নির্দেশ করেলে ?, 
এই 'পধ্যন্ত বলিয়া শ্রীরুষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় গররত 
হইলেন ।” এই কথাটা কফচরিত্রে বড় প্রয়োঙ্নীয় । 
আমরা, বলিয়াছি, ' “তাহার জীবনের কাজ দইটি ; 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্দগ্রচার মহাভারতে 
তাহার কৃত ধর্ম রাজ! সংস্থাপন” সখিস্তারে বশিত 
হইয়াছে । কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্দের কথ 
প্রধানতঃ ভীম্ম পর্সের অন্তর্গত গীতা পর্বাধ্যায়েই 
ত্্ছে। এখন এমন বি্চাঁর উঠিতে পারে, যে গীতায় 
যে ধর্ম কৃথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কুষ্ণের মুখে 
বলাইগ়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কষ গ্রচারিত কি 
হীতাকাত্র প্রণীত, তাহার স্থিরতা, কি? ' সৌভাগ্য 
ক্রুমে আমরা শীতাপর্াধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অশ্যান্ 
অংশেও রুষ্দত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদ্দি 
আমরা দখি ষেক্মীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্ভান্য অংশে রুষ্ণ যে 
ধর্ম ব্যাধ্যাত করিতেছেন, ইহার 'মধ্যে একতা আছে; 
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ক্তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম স্কৃষং- 
প্রনীত এবং ক্ৃঞ্ণপ্রচারিতই প্বটে। মহাভারতের 
ই্রতিহীসিকত ধদিং স্টকীর করি, আর ৮১ দেখি 
যে মহাভারত্কার যে ধর্ব্যাখ্য। স্থানে স্থানে কুষে 
আঙ্লরোপ করিয়াছেন, তাহা সঞ্ধত্র এএক প্ররুতির ধর্ম, 
যদি পুনশ্চ দেগি ফে সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে 
ভিন্ন গুকৃত্তির ধর্ম ঃ তবে বলিব এই ধর্ম কৃষ্ণের 
প্রচারিত । আদার যদি দেখি যে গীতায় যেন 
সবিস্তারে' এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
তাহার” সহিত এঁ কুষণ্রচারিত ধর্দের সঙ্গে ঈক্য 
আছে, উহ! তাহারই আংশিক ব্যাখ্যং মানত, তবে ॥লিব 
ঘে শীতে ক্ত ধর্ম ঘর্থার্থই কৃষ্ণগুণীত বটে । 

এখন দ্বেখা ফযাউক কৃষ্ণ প্রখানে নঞ্তষকে কি 
বলিতেছেন | 

“শুচি ও কুট্ম্ব পরিপালক হইয়। দেদাধ্যয্বন করতঃ জীবন 
যাপন করিবে, এই বূপ শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিশি বিদ্যমান থাকিলেও 
ব্রাঙ্মণগণের নানা “প্রকার বৃদ্ধি জন্বিয়া থাকে। কেছে 
কন্দমবশতঃ 'কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান 
দ্বারা মোক্ষ লাঁভ হয় এইরূপ স্বীকার, করিয়া! থাকেন) কিন্ত 
যেমন ভোজন ন। করিলে তৃত্তিলাভ হয় না, তজ্জপ' কর্মানুষ্ঠান 
না কন্ষিয়া কেবল বেদ হইপে ্রাহ্মণগণের কছ্াচ মোক্ষলাভ 
হয় ন। যে সমঝ্ বিদ। হ্বার: ভম্দ সংসাধন হইয়া? থাক. 





১৮  *ক্ফচুরিতর। 





তাহাই ফল্রূতী 3 বাঁহাতে -কোন কশ্মানুঠঠানের বিধি নাই, 
সে বিদ্যা নিতাস্ত নিক্ষল ৯ অতএব যেমন পিপাপার্ড ব্যক্তির 
জল "পান কুরিবা মাত্র পিপাসা শঙ্কস্তি হয়, তদ্রুপ ইহকালে 
যে সক্ল কাঁশ্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান 
করা:কর্তব্য। হে অঞ্জয়! কর্ম্বশতঃই এইরূপ বিধি বিষ্টি 
হইয়াছে ? দ্তরাং কনুই সর্ব প্রধান। ফেবব্যক্তি কর্ণ 
অপেক্ষা অন্ত কোন বিষয়কে উৎকুষ্ট বিবেচনা করিক্সা থাকে, 
তাহার সমস্ত, কর্মই নিক্ষল হপ়। 


“*দ্েখঃ দেবগণ কম্মবলে প্রভাবসহ্পন্ন হইয়াছেন ) সমীরণ 
কর্মবলে সতত সঞ্চারন করিতেছেন 3 দিবাকর, কম্মবলে 
আলস্যশুন্য হইবা অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন ? চন্দ্রমা 
ক্ষদ্ববরল নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া! মাগার্ধ উদ্দিত 
হুইতেছেন 9 ভুতাশন কর্মবলে প্রজাগণের ক্র 
সংসাধন করিয়া নির্বচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ? 
পৃথিবী ,কর্মবলে. নিতাত্ত দুর্ভর ভার. অনাক্জাসেই বহন 
করিতেছেন। শ্োতস্বতী সকল কন্মবলে প্রাণীগণের 
তৃপ্তিসাধন করিয়া সণিলরাশি ধারণ করিতেছে । অমিত- 
বলশানী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ 
করিবার নিমিত্ত ব্রক্ষটধ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি 
সেই কর্কলে দশ. দিক ও নভোমগুল বারিবর্ষণ করিয়া 
থাকেন, এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাব বিনর্জান ও প্রিশবস্ত 
সমুদবায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এৰং দম, ক্ষমা, সমতা, 
সত্ভ ও ধর্ম গ্রতিপালনপুর্ধাক দেবরাজ্য অধিকার করি়াছেন্‌। 


| কৃষ্ণচুরিত্ | | ১৬৯ 


ডি 





ভগবান বুহস্পতি 'সমাহিত হইয়া “ইন্ত্রিয়নিরোধ পূর্বক 
্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন$ এই নিমিত্ত তিনি 
দেবগণের আচার্ধা পছ প্রাপ্ত হইয়াছেন । কুদ্ে। আঁদিতা, 
যম, কুবের, গন্ধবর্ব, যক্ষ, অগ্পর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগ্রণ কর্ম 
প্রভাবে বিরাজিত রহিয়্াছেন ; মহর্ষিগণ ১ব্রঙ্মবিদ্যা, ব্রচ্গচধ্য 
ও অন্যান্য কক্রিয়্াকলাপের অনুষ্টান করিয়া শষ্টত্ব লাভ 
করিয়াছেন ।+ | - 


কর্মমবাদ কুষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত. ছিল, কিন্ত নে 
প্রচলিত মতানুনারে বৈদিক ক্রিয়া কাগুই-“কঙ্ ? 
মনুষ্যজীথনের ষমস্ত অনুষ্ঠেয় বর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যের 
1) বলেন__্ে অর্থে নে প্রচলিত ধম্মে কম্ম, শব্দ 
ব্যবহৃত হইত না । গ্ীতাতেই আমরা দোখ বর্ষ 
শব্দের পুর্ প্রচলিত অর্থ পরিধ্ত্িত হইয়া, যাহা 
 কর্তবা, যাহা অনুষ্ঠেষ, যাহ! 15) সাধারণতঃ তাহাই 
কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ।% আর এই খানে হইতেছে । 
ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে-ককিস্ত মর্ম্ার্স এক ।. 
এখানে যিনি বক্তা, শীতাতেও তিনিই প্রকাতে 
বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে প?রে : 


পপ 


* আমি শ্বীকার করিতেছি 'শ্ুতভাবোস্তবককপোবিসা্ি কর্দ সংক্িতই” 
ইত্যাদি ছুই একটা গোরোফ্যেগের কথা রি আছে। তাহার মীমাংসা 
্রন্থাসুরে করিবার ইচ্ছা আছে। | 





৫৯ কুষ্ধচরিত্র | 

অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের (অর্থাৎ 
ডিউটির দম্পাদনের ) মামাস্তর ন্বধন্্ম পালন। গীতার 
প্রথমেই ্ীরুষ্জ স্বর্ন পালনে" অর্জুনকে উপদিষ্ট 
করিতেছেন । এখানেও “ক্ষ নেই ম্বধশ্দ পালনের 


উপদেশ দ্রিতেছেন । যথা, 


£হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তয 
প্রতি সকলু লোকের ধশ্ম'মবিশ্ষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরব- 
গণের 'ছিতসাঁধন "মানসে পাওবদিগেরু নিগ্রহ চেষ্টা কবিতেছ? 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞঃ অশ্বমেধ ও রাঁজস্থয়যন্ঞরের অনুষ্ঠান 
কর্তা 1 যুদ্ধ বিদ্যায় পারদ ঁ এবং হস্ত্যশ্বরথ 'চালনে স্থনিপুণ। 
' এক্ষণে ষদ্দি পাওবেকা কৌরবগণের প্রাণ হিংসা না করিয়া 
জমাসন্যাক, সাতজন] কর: বাজ্যাকাগভর অন্য একাল উপ 
অবধারণ করিতে পাহরন; তাহা হইলে ধর্ম রক্ষা ও পুণ্য- 
কর্মের অনুষ্ঠান হয়ণ অথবা ইহীরা যদি ক্ষত্রিয় ধর্দ 
প্রতিপালন পূর্বক স্বকন্ম সংসাধ্ধন করিয়া! ছুরদৃষ্টবশতঃ 
ৃত্যুুখে নিপতিত হন তাহা ও প্রশস্ত । বোধ হযক্স, তুমি 
সন্ধি সংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাঁধন বিবেচনা করিতেছ$ কিন্ত 
জিজ্তাস1 করি, ক্ত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধম্দব রক্ষা হয়,-কি যুদ্ধ ন 
করিলে ধর্ম রক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহ] শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
বিবেচনা -করিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব 1৮ 


তার পর্রীর্ুফ চতুর্বর্ণের ধর্্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যীতার অই্াদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের 


১৯১ 








বেরূপ ধম্ম কথিত হইয়াছে__এখানৈও ঠিক সেইরূপ । 
এইরূপ মহাভারতে ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়, 
যে শ্ীভোক্ত ধর্ম, ঞ্ৰং মহাভারতের অষ্টতর কথিত 
রুষেণক্ত ধর্ম এক । অতঙব গীতোক্ত ধর্ম যেরুষ্োক্ত 
বর্গ নে ধর্দ যে কেবল র্ুষ্ঃর নুন পরিচিত এমন 
নহে_যথার্থই ক্লষ্ণপ্রণৃত ধর্ম, ইহা এক গ্রাকার সৈদ্ধ। 
রুষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক,কথা বলিলেন ।* তাঁন্ধার 
দই একট কথা উদ্ধৃত্ঠ করিব । 

ইউরেোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাক্রণিপহরণ 
অপেক্ষা গৌরবের কন্ম কিছুই নাই । উহার নাম 
1০০০756562৮ 08০৮ ০0০10 2: 
ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইরেজিতে,ইউরোসীয় আন্ঠাম্ত 
ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানু- 
বাদ। শুধু এক *09101:9* শকের মোহে মু হইয়া 
গুবিয়ার দ্বিতীয় ফ্রড তিনবার ইউরোপে নম্রানল 
স্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের র্বনাংের কাঁরঞ্জ হইয়]- 
ছিলেন। ঈদৃশ-ফ্লুধিরপিপান্থ' রাক্ষন ভিন্ন অন্য 
ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয়,“ এইরূপ "01015 

ও তক্করতাতে প্রতেদ আর কিছুই নাই__কেবল 
পররাজ্যাপহারক বড় গার; অন্য চোঁর, চোট চোঁর |& 

ভবে যেখানে কেবলঞ্পরোপকানসর্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা ব্য, 


১৯২ কষ্চরিত্র | 


স্প্রে 


কিন্ত এ ক্লথাটা বলা বড় দায় খেঁনন' দিখ্বিজয়ের 
এমনই একটা মোহ শাছে, যে আধ, ক্ষত্রিয়েরাও 
মুগ্ধ হইয়া, অনেক অময়ে ধর্্মাধতর্ম ভুলিয়া যাইতেন। 
ইউরোপে কেবল 1195৩) মহাবীর আলেকজগ্রক্ে 
বলিয়াছিলেন, "তুমি একজন বড় দস্যু মাত্র” 
ভারতভবধেও স্্রীরুষ্ণ পররাজ্যলোপুপ রাজাদিগকে 
তাই বলিতেছেন,_তীার মতে ছোট চোর 
জুকাইয়া। চাবি করে," বড় চোর 'প্রকাশ্টে চুরি করে। 
তিনি ধলিতেছেন, 

: “তস্কর দৃশ্ত বা অদৃষ্ঠ হইয়া! হঠাত খে সর্কম্ব অপহরণ কৰে” 
উভমুই নিন্দনীক্ষ । সুতরাং ছুধ্যোধনের কার্ধ্ও একপ্রকার 
তষ্কর কার্ধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে 1 

" এই তক্করদিশের' ভাত হইতে নিজন্ব রক্ষা করাকে 
বুক পরম ধন্ম বিবেচনা করেন । , আধুনিক নীতিজ্ঞ- 
দিগেরও দেই মত। ছোট “চোরের হাত হইতে 
নিজনব রক্ষার ইংরেজি নাম ৭ ০5০০০৩ ; বড় চেখরের 
হযুত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম চ৪৮৭০০50% । উভয়েরই 
দেশীয় ন্যম স্বধর্্মগালন ) ক্রুঞঃ বলিতেছেন, 

“এই বিষয়ের জন্; প্রাণ পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, 








শপ 


সেখানে নাকি ভিন্ন কখা হইতে পারেশ কপ কাধোর বিচারে আমি সক্ষম 
নডি--ক্ষেনন। রাজনীতিজ্ঞ নতি 





কষ্চজরিত | ১৯৩ 


তাহা ও প্লাঘনীয়, ভ্টাপি পৈতৃক কার্জের পুঅরুত্ধুরণে (সুখ 
হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। ৪ 

রুষ্ণ সঞ্জয়ের ধূর্মমের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয্নকে 
কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন ।* বলির্লিন, “তুমি 
এক্ষণে রাজ হুধি্ঠিরকে ধর্রোপদেশ প্রান করিতে 
অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকান্চে (যখন দুঃশাসন 
সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার কুরে) 
দভামধ্যে দুঈশাসনকে ধর্ছোপদেশ প্রদান কর নাই,।” 
কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষুরীর্ভনকাকে 
বড় ্পষ্টবক্তা | সত্যট' নর্কাঁলে তাহার নিকট প্রিয়। 

নগ্তম্চকে তিরস্কার করিয়া, আ্রীরুষ গ্রকাশ 
করিলেন, যে উভয় পক্ষের হিত সাধনার্ধ স্বয়ং হস্তিন! 
নগরে গমন করিবেন । বলিলেন, “যাহাতে পগুব- 
গণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি 
নংস্থাপনে জম্মত হন, এক্ষণে তাঁষয়ে বিশেষ যত্তব 
করিতে হইবে | ওাছা হইলে, স্ুমহৎ পুথা কর্মের 
অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও ৃত্যুপাশ হইতে বিনু্ত 
হইতে পারেন ।” 

লোঁকের হিত্রার্থ অসংখ্য; মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা 
কৌরবেরণ রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুক্ষর, কর্ণ স্বয়ংউপযাচর 
ইয়া রত্ব হইলেন | মনুষ্য শক্তিতে দুঙ্কুর কর্ণ 
কেনলা। এক্ষণে পাগুবের! তাহ্ঠঁকে “বরণ করিয়াছে 
দজন্ট কৌরবের তাহার নঙ্গৈ শক্রবৎ ধ্যবহার করিবা? 
মধিকার প্রাণ্ড হুইঙ্কাছে। কিস্ত লোকছিতার্থ তিনি 














